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পকাশকীয় 


পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডার তীব্র গতিতে বিস্তৃত বিশাল হয়ে চলেছে। তার মধ্য থেকে কি 
কি শিখতে হবে, কতটা শিক্ষণ-যোগ্য হবে? অনেক বালক তথা কিশোরাদি এমন হয় যে তাদের বই 
পড়ার রুচিই থাকে না। কিন্ত্ত সময়-সময় তাদেরও কোনও না কোন কারনে বিজ্ঞপ্তি অথবা কোনও 
বিশেষ ক্তান, আহরণের আবশ্যকতা হয়। এর জন্য আমরা তাদের সন্দর্ভ পুস্তক বা বিশ্বকোষ 
অনুশীলনের পরামর্শ দিতে পারি। পুণ্ট পুণ্ট অনুশীলনে তাদের পুস্তক পড়ার অভ্যাস হয়ে যাবে এবং 
এর এই রুচি সারা জীবন থেকে যাবে। অনেকক্ষণ ধরে পড়ার ধৈর্যও কম লোকেরই হয়। কিন্ত যদি 
অল্প স্বল্প ক্তান আহরণ হয় এবং তা বিভিল বিষয়ে হয়, তবে রুচি জাগে। আর সঙ্গে যদি রঙ্গীন 
চিত্র থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। 

আপনাদের হাতে এমনই একটি সন্দর্ভ পুস্তক উপস্হাপিত হচ্ছে। বিশ্বকোষের নাম মাত্রই মনে 
হয় যে বিশাল ভারী এমন একট্রি পুস্তক হবে যার অনেক খন্ড থাকবে। কিন্ত এখানে অনেক পুস্তকের 
রাশি একটি পুস্তকেই এসে গেছে। বলতে পারা যায় যে একটি ঘড়াতেই সম্পূর্ণ সাগর সমাহিত 
হয়েছে। তা সত্বেও কোথাও গুরুভার নেই, আধিক্য নেই। ভাষাও সরল। এই কারণে ছোটদের তথা 
কিশোরদের জন্যও এর মহত্ব কম নয়। তবে এর মধ্যে কোনও লম্রা-লম্বা শিল্প-বিজ্ঞানসংক্রান্ত 
বিবরণ দেওয়া হয় নি। 

এই পুস্তক হেমলিন দ্বারা প্রকাশিত “নিউ জুনিয়ার এনসাই্মাপীডিয়া'র অনুবাদ। ভারতীয় : 
পাঠকদের কথা মনে রেখে কোথাও-কোথাও পরিবর্তন করা হয়েছে। মূল পুস্তক খুব লোকপ্রিয় 
হয়েছে। এই কারণে অধিক পরিবর্তন উচিত মনে হয়নি। 


বাংলাতে এইরকম বিশ্বকোষ আর নেই যার মধ্যে একই পুস্তকে সকল বিষয়ের জ্ঞান লব্ধ হয়। 
এই দৃষ্টিতে এই বিশ্বকোষ অতুলনীয়। একে অধিকাধিক প্রামাণিক বানাবার চেস্টা করা হয়েছে। 


আমাদের বিশ্বাস যে সকল স্কুল, পুস্তকালয় এবং কার্যালয়গুলিতে অবশ্য এই পুস্তক গৃহীত 
হবে। মাতাপিতা ছোটদের এই বিশ্বকোষ উপহার দিলে, এ সমস্ত পরিবারের উপকারে আসবে, 


কল্যাণ তবে। 
- প্রকাশক - 


গাছপালা এবং জীব-জন্ত 


(Plants and Animals) 


ব্ৰহ্মান্ড এবং আমাদের সংসার 
(The Universe and the World 
We Live In) 


সস বিষয় সুচি 


ভি 


পরিবহন ও সঞ্চার 


(Transport and 
Communications) 
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শৃখিষীর গতি ৃ 22 জনসংখ্যা . 60 


সূর্যের পরিক্রমা করে নবগ্রহ। আমাদের পৃথিবী 
তাদের মধ্যে একটি। সূর্যের এই পরিবারকে সৌরমন্যঙ্গ 
বলে। সূর্য নিজের গ্রহদের মহাকর্ষ (মাধ্যাকর্ষণ) শক্তি 
দ্বারা বেধে রাখে। বস্তদের আকর্ষিত করে রাখার শক্তি 
হল মহাকর্ষ। কোনও বস্ত্ত তুমি ফেলে দেও তো তা ধরিন্রীর 
উপর এই কারণেই পড়ে। সূর্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণের 
নিজের নিজের 


৯০ 


(The Solar System) 


সৌরমন্ডলের কেন্দ্র হল সূর্য। সূর্য একটি নন্ধন্র। 

্রগণ নিজের নিজের উত্তাপ ও প্রকাশ নিজেরাই উৎপন্ন 
র। গ্রহগণের নিজেদের কোনও তাপ অথবা প্রকাশ হয় 
তারা সূর্য থেকে তাপ ও প্রকাশনেয়। সৌর-মন্ডলে সূর্য 
গৃহদের ছাড়া ত্রিশের অধিক উপগ্রহ, হাজার হাজার ক্ষুদ্র 
£, উজ্কা ও ধুমকেতু আছে। 


২ (Planets) 


নবগ্রহদের নাম-বুধ, শুক্র, পৃর্থী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, 
নি, অরুণ, বরুণ আর যম। পৃথিবী, মঙ্গল, আর কিছু 
ন্য গ্রহ জড়ুপিন্ড। বৃহস্পতি, শনি আদি অন্য গ্রহ দ্রব ও . 
গল্প দিয়ে গড়া বিশাল পিন্ড। আমরা যতটা জানি, 
খিবীই শুধু জীবাধার। 
সূর্য ও একে অন্যের থেকে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরে 
অবস্হিত হওয়াতে গ্রহগণ পরস্পর ধাক্কা খায় না। সূর্যের 
চারিদিকে এদের পরিক্রমার পথকে কক্ষ (০791) বলে। 


কোনও গ্রহের সূর্যের চারিদিকে নিজের কক্ষের মধ্যে 
ভ্রমণে যতটা সময় লাগে তাকে এক বর্ষ বলে। পৃথিবীর বর্ষ 
365 দিন থেকে কিছু অধিক হয়। প্রত্যেক চতুর্থ বর্ষে, লীপ 
বর্ষে ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন বাড়িয়ে অধি-সময় পুরা 
করা হয়। বুধের বর্ষ পৃথিবীর 88 দিনের সমান। আবার 
যমের বর্ষে 90,000 এর অধিক দিন হয়। 

সূর্যের পরিক্রমার সাথে-সাথে গ্রহগণ নিজ নিজ অক্ষ 
(চক্রদন্ডর) উপর লাটুর মত ঘুরতে থাকে। অক্ষের উপর 
ঘুরে আসার সময়কে দিন বলে। পৃথিবীর এক দিন 24 
ঘন্টায় হয়। 


উপগ্রহ (Moons) 
গ্রহগণ যেমন সূর্যের পরিক্রমা করে ঠিক তেমনই কিছু 


গ্রহের পরিক্রমা তাদের উপগ্রহ করে। পৃথিবীর উপগ্রহ 
বিশাল গ্রহ 


_____ ব্রহ্মান্ড ও আমাদের সংসার (পুথিবী) 


(The Universe and the World we live in) 


অন্তরীক্ষতে আমরা কোথায় আছি ? 

অন্তরীক্ষতে সৌরমন্ডলের কথা চিন্তা করলে মনে হয় এ 
খুব বিশাল। কিন্ত্ত ব্রহ্মান্ডের তুলনায় খুব ছোট। পৃথিবী ও 
দূরস্হ নক্ষত্র রাশি ব্রহ্মান্ডের অন্তর্গত। এইজন্য ব্রক্ষান্ড সব 
থেকে বড়। তার থেকে বড় আর কিছু নেই। 

কোটি কোটি লক্ষত্র-সমৃহকে মন্দাকিনী বলে। ব্রহ্ষমান্ডতে 
কোটি-কোটি মন্দাকিনী আছে। তাকে আকাশ-গঙ্গা বলে। 
সূর্য এই আকাশ গঙ্গার কোটি-কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি। 


ক্ষুদ্র গ্রহ আর উল্কা (Asteroids 011166015)- পাথরের. 
হাজার হাজার বড়-বড় টুকরা সূর্যের পরিক্রমা করে। 
এদের ক্ষুদ্র-গ্রহ বলে। সব থেকে বড় ক্ষুদ্র-গ্রহ সেরেস 
(Ceres) এর ব্যাস 1000 কিলোমিটার। পাথর অথবা 
ধাতুর কোটি কোটি টুকরা প্রতিদিন পৃথিবীর কাছে এসে 
যায়। বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষনের কারণে, এগুলি তপ্ত হয়ে ওঠে। 
জোর দীপ্তি উৎপল হয়। আমরা বলি যে কোনও তারা 
ছুটল। উল্কার যে ভাগ পৃথিবীতে এসে পড়ে, তাদের 
উল্কা-পিন্ড বলে। 

PP 


সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহ 


(The Sun, Moon and Planets) 


সৌর মন্ডলের সদস্য-সূর্য, গ্রহ এবং উপগ্রহ-একে 
অন্যের থেকে ভিন্ন। কোনটা অগ্নির গোলার মত, আবার 
কোনটা একেবারে শীতল। কোনটা অত্যন্ত উজ্জুল, 
দীপ্তিমান, আবার কোনটা একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ল। 


কোনও গ্রহ পাথর ও ধাতু দ্বারা নির্মিত জড়পিন্ড, আবার . 


অন্যরা গ্যাসের গোলা। 


সূৰ্য 


সৌরমন্ডলের কেন্দ্র সূর্য এত উজ্জুল ও দীপ্তিমান যে 
দিকে সোজা তাকান যায় না। এই গ্রহের ব্যাস 
পৃথিবীর ব্যাসের থেকে শত গুণেরও অধিক। এর বহিভাঁগ 
ফুটন্ত জলের থেকে 60 গুণ অধিক গরম। পৃথিবীর 


লোকদের জন্য সূর্য আকাশের সব থেকে বড় আর মহ ত্বপূর্ণ 


পিন্ড। সূর্য শক্তি, উত্তাপ এবং আলোক দেয়, এ ছাড়া জীবন 
সম্ভব হয় না। সত্য এই যে সূর্য খুবই ছোট একটি লক্ষত্ন। 


সূর্যের থেকেও বড় কোটি-কোটি অন্য নক্ষত্র রাশি আছে, 


কিন্ত তারা এত দূরে আছে যে দেখা যায় না। 


সৌর-মন্ডলের গ্রহঃ পরস্পর আর 
সূর্যের তুলনায় তাদের আকার। 
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চন্দ্র. 


চন্দ্র আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। অন্তরীক্ষের 
একটি গ্রহ, যেখানে মানুষ পৌছে গেছে। এর তা 
পৃথিবীর চতুর্থ ভাগের এক ভাগ। সূর্যের তুলনায় এ 
খুবই ছোট। আকাশে চন্দ্র প্রায় সূর্যের মতই দেখায় ₹ 
সূর্যের দূরতু এর দৃরত্রর তুলনায় 400 গুণ অধিক । 
আকাশে উজ্জুল দেখায়, কিন্ত্ত এর নিজের ॥ 


চন্দ্রের পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে আসতে প্রায় 2 
লাগে। এই গ্রহ নিজের অক্ষতেও একবার ঘুরতে 
লাগায়। এই কারণেই এর এক ভাগই সর্বদা পৃথিবী 
থাকে। 1959 পর্যন্ত এর দ্বিতীয় ভাগ অজ্ঞাত ছিল। 
সালে একটি রাশিয়ার অন্তরীক্ষ-যান এর ছবি 
নিয়েছিল। . 


রং যম অরুণ 
মঙ্গল | ুক্র | বরুণ | 
& 
৮. 
১) Fe hh 


কালে যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে তখন বুধ, শুক্র, 
ল, বৃহস্পতি, শনি আর কখনও-কখনও অরুণকে 
দেশতে পাওয়া যায়। বরুণ আর যমকে দূরবীনের 
সহায়তায় দেখতে পাওয়া যায়। নক্ষত্রদের নিষ্প্রভ 
নশের দ্বারা নক্ষত্রও গ্রহদের মধ্যে ভেদ করা যেতে 
ঃ র। গ্রহদের প্রকাশ এক-সমান হয়। তারা যে গতিশীল, 
সেটা বোবা যায়। } 

লু (15,985) -সব চেয়ে ছোট গ্রহ যার বাহ্যাকার চন্দ্রের 
, মত মনে হয়। এই গ্রহ সূর্যের সবচেয়ে নিকটে, এই জন্য এই 

গহ খুব গরম। এই গ্রহে চন্দ্রের মতই বায়ু আর জল নেই। 


ব্রহ্মান্ড ও আমাদের সংসার পৃথিবী 


(The Universe and the World We Live In)" 


শুক্ৰ (Ve৷॥$)-শুক্ৰ পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। সৃধ আর 
চন্দ্রমাকে ছেড়ে সকলের থেকে দীপ্তিমান গ্রহ। এর 
উপরিভাগ ঘন মেঘে ঢাকা। একে “ভোরের তারা” বলে। 


পৃথিবী (6a10॥)-মনে হয়, কেবল এরই উপর জীবন 
আছে। সূর্যের থেকে এর দূরত্‌ এতটাই, যাতে জীবন- 
ধারীদের জন্য যতটা আলো ও উত্তাপ আবশ্যক, ততটাই 
পাওয়া যায়। 


মঙ্গল (51%)-একে লাল গ্রহও বলে। কেননা এর 
উপরিভাগ লাল মরুভূমি দিয়ে ঢাকা। এর মধ্যে পাহাড়ও 
আছে। ঃ 

বৃহস্পতি (30715)-দ্রুব এবং গ্যাসের মিশ্রন-এ হ'ল সব 
চেয়ে বড় গ্রহ। এর উপরিভাগে একটি বড় লাল রঙের 
কলঙ্ক, দাগ দেখা যায়। এ গতিশীল মেঘ। 


পনি (5৭)-এই রও বসতির মত আর লাস, 
দবারা নির্মিত। এর চতুর্দিকে সুন্দর বলয় আছে, 
দিয়ে ঢাকা পাথরের ছোট-ছোট টুকড়ো দিয়ে ভিত. 


< তু র্‌ 
অরুণ ও বরুণ (Uranus and Neptune)-এই গ্রহদ্বয়ের-: 
দূরতু অধিক হওয়ার দরুণ এদের সম্বন্ধে নিশ্চিত রূপে 
_কিছু বলা যায় না। হতে পারে, এই দু'টি গ্রহই সম্ভবতঃ 
গ্যাস আর দ্রব দ্রব্য নির্মিত। 


যম (/4০)-সূর্য থেকে প্রায় 600 কোটি কিলোমিটার দূরে 
অবস্হিত গ্রহ। খুবই শীতল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া 
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চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে 
নিরন্তর ঘুরছে। এর সাথে-সাথে সৌর-মন্ডল আকাশ- 
গঙ্গাতে তীব্র গতিশীল থাকে। এই গতিতে যে পরিবর্তন 
হয়, তা আমাদের দৈনিক জীবনে প্রভাব আনে। 


পৃথিবী আকারে গোল। সূর্যের আলো এক বারে কেবল এর 
অর্্ধভাগেই পড়ে। এইজন্য পৃথিবীর অদ্ধভাগে দিন ও অন্য 
অর্্ধভাগে রাত থাকে। পৃথিবী নিজের চক্রদন্ডে 24 ঘন্টায় 
এক বার ঘোরে। অজ্ঞ দিন-রাতের অবধি 24 ঘন্টা হয়। 
পৃথিবী নিরন্তর ঘুরতে থাকে, এইজন্য দিন-রাত হতেই 
থাকে। 


সৃযেদিয় ও সৃযাস্তি-পৃথিবী পূর্ব দিক দিয়ে ঘোরে, যেই 
কারণে সূর্যের পূর্ব দিকে উদয় আর পশ্চিম দিকে অস্ত হয় 
বলে প্রতীত হয়। 
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(Effects of the Sun and the Moon) 


এই ঘোরার কারণে খাতু বদলায়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, ব' 
চারটি মুখ্য খতু। বিভিন্ন খাতুদের মধ্যে মৌসুত 
পরিবর্তনে প্রাণী ও গাছপালার উপরে প্রভাব পড়ে। 


খাতুগুলি বদলায় কেন? -পৃথিবী সূর্যের পরিক্রমা কর 
সময় এক দিকে একটু ঝুঁকে থাকে। এই বোকার ও 
খতুদের আবিভাবি হয়। জুন মাসে পৃথিবীর উত্তর ঢ 
সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে এই কারণে উত্তর গোলাধে গ 


খতুগণ 


ক মার্চ-উত্তর গোলার্ধে বসন্ত আর দক্ষিণ গোলার্ধে হেমন্ত হয়। 

খ জুন-উত্তর মেরু সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকার কারণে উত্ত 
গোলার্ধে গরম আর দক্ষিণ গোলার্ধে শীত হয়। 

গ সেপ্টেম্বর-উত্তর গোলার্ধে হেমন্ত আর দক্ষিণ গোলা 
বসন্ত হয়। | 

ঘ ডিসেম্বর-দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকার কারণে 
উত্তর গোলার্ধে শীত আর দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্ম হয়। 


বুন্ান্ড ও আমাদের সংসার (পৃথিবী) 


(The Universe and the World We Live In) হু 


আর দক্ষিণ গোলার্ধে শীত হয়। ছয় মাস পরে ডিসেম্বরে টি 
দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে ঝোঁকে। এই সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে জোয়ার-ভাটা 


গ্রীষ্ম হয়। এদের মধ্যে হেমন্ত আর বসন্ত খতু আসে। পৃথিবীর পরিক্রমা করতে থেকে চন্দ্র নিজের অভিকর্ষ শক্তি 
দ্বারা সমুদূদের নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই কারণে 

ভূমধ্যরেখার নিকটে যে স্হান, সে স্হান পূরো বৎসর 
সূর্যের নিকটে থাকে। এখানে সর্বদা গরমকাল থাকে। 7০ চালা হা তোযার চর উর 


সমুদ্র কিনারে তোমরা নিশ্চয় দেখেছ যে কখনও-কখনও 
জল তট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। একে জোয়ার বলে। জল তট থেকে 
নীচে নেবে গেলে ভাটা হয়। অধিকাংশ স্হানে দিনে দুইবার 
জোয়ার-ভাটা আসে। 


পৃথিবীর পরিক্রমারত 


উপর $ শীতকালে হিমপাতের দৃশ্য 
নীচেঃ বসন্তের প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি 
খাতুগুজি কেমন হয় ৪ প্রত্যেক খাতু অন্যের থেকে ভিন্ন 
হয়। 

গ্রীষ্ম কালে কড়া রৌদ্র এবং গরম হয়। কোন কোন 
পশুদের ঘন লোম বরে যায়। 

বর্ষকালে মেঘ জমতে আরম্ভ করে। মৌসুম ঠান্ডা 
হতে আরম্ভ করে আর বর্ষা হয়। 

শীতকালে ঠান্ডা পড়ে। কোন কোন স্হানে বরফও 
পড়ে। যে স্হানে অধিক ঠান্ডা পড়ে সেখানে কোন কোন পশু 
শীতনিদ্রার আশ্রয় নেয়। 

বসন্ত কালে খতু সুন্দর হয়। খুব ফুল ফোটে। গাছ 
পালা সবুজ পাতাতে ভরে যায়। 
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পৃথিবীর আকার, গঠন 


(The Structure of the Earth) 


সব থেকে উপরে $ পৃথিবীর jy 
দ্ৰারা বোঝা যাচ্ছে যে পৃথিবী ও দিকের চির 


বৈজানিকদের মতে পৃথিবী 
চারিদিকের ছড়াল গ্যাস আরা ডর 


অবুদ বর্ষ পূর্বে সর্ষের 


পৃথিবীর ভাগ 


পৃথিবী, পিন্ড, তরল ও গ্যাস জাতীয় পদার্থদের দিয়ে 
গড়া। এদের ক্রমানুসারে বায়ুমন্ডল (201057০) জল- 
মন্ডল (॥ydr০5phere) আর স্হল-মন্ডল (lithosphere) 
বলে। 


বায়ুমন্ডল-এ হ'ল বায়ু দ্বারা ঘেরা পৃথিবীর বাইরের 
অংশ। আমরা একে ছাড়া জীবন ধারণ করতে পারি না, 
কেন না এতে অক্সিজেন আছে, যা নিঃশ্বাস নেবার জন্য 
আবশ্যক হয়। বায়ুমন্ডল সূর্যের তেজপূর্ণ কিরণ থেকেও 
আমাদের রক্ষা করে। 


জলমন্ডল-পৃথিবীর বহিভাঁগের প্রায় 70 প্রতিশত অংশ 
মহাসাগর, সাগর, নদী আর বিল রূপী জল দ্বারা ঢাকা 
আছে। স্হল মন্ডলের বহিভাঁগের গভীর ও নীচু স্হান 
গুলিতে আর পৃথিবীর ভূমির নীচেও জল আছে। কখনও- 
কখনও ভূমিগত জল ঝর্ণা রূপে বাইরে বের হয়। বর্ষ 
থেকেও অনেক জল পাওয়া যায়। 


স্হলমন্ডল-এ হল পৃথিবীর পিন্ডভাগ, যা মুখ্য রূপে 
পাথর ও ধাতুদের দ্বারা গড়া। 
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বহ্মান্ড আর আমাদের সংসার (পৃথিবী) 
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' পৃথিবীর ভিতর 


পৃথিবীর পিন্ড ভাগ-স্হলমন্ডল-কতিপয় বিভিন্ন স্তরে 
বিভক্ত যা ক্ৰমশ্ট একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কেন্দ্র 
থেকে বাইরের দিকের এই স্তর গুলিকে অভ্যন্তর স্তর, 
বহিঃ-স্তর, ম্যান্টল, (অগ্নি শিখার আবরণ) এবং ভূ- 
পর্গটী (পৃথিবীর বাইরের কঠিন আবরণ বা ভৃতুক্‌ বলা 
হয়। 

অভ্যন্তর-স্তর-পৃথিবীর বর্হিভাগ থেকে 5000 কিলো- 
মিটার নীচে হবার দরুণ এখানে কেউ পৌঁছতে পারেনি। 
বৈজ্তানিকদের বিচারে এই ভাগ শক্ত পিন্ড ও ভারী এবং 
লৌহ ও নিকেল নামক ধাতুবিশেষে গঠিত। 


বহিঃস্তর-2200 কিলোমিটার পুরু বা ঘন এই ভাগ 
সম্ভবত গরম আর তরল অবস্হাতে আছে। 


ম্যান্টল-বহিঃস্তরের চারিদিকে স্হিত এই ভাগ প্রায় 900 
কিলোমিটার পুরু হয়। এই ভাগ ভারী পাথর দিয়ে তৈরী। 


ভূ-পর্পটী অথবা ভূত্বক্‌ 
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লহ 


ভূত্বক্-পৃথিবীর বাহ্যস্হল যার উপর আমরা রয়েছি। 
পৃথিবীর আকারের তুলনায় এই ভাগ খুব পাতলা । কোন- 
কোন স্হানে কেবল 6 কিলোমিটার গভীর। আবার 
কোথাও কোথাও গভীরতা 60 কিলোমিটার হয়। 

ভূতুক্‌ বা ভূপর্পটীর আবার দুইটি স্তর হয়। বাইরের 
মহাদেশে সম্বন্ধীয় স্তর গ্রেনাইট পাথরে তৈরী। এশিয়া, 
অস্ট্রেলিয়া আদি মহাদেশ গুলি মুখ্য ভাগ এই রকমই। 
নীচের উপমহাদেশীয় স্তর বেসাল্ট পাথরে তৈরী এবং এ 
মহাসাগরগুলির স্তরে আছে। এই ভাগ মহাদেশদের 
মধ্যেও আছে। 

ভূ-পর্পাটী অথবা ভৃতুক্‌ বড়-বড় টুকরাতে ভঙ্গ হয়ে 
আছে, যাদের প্রেটস্‌ বলে। পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগর 
এই প্লেটের উপরই স্হিত আছে। বড়-বড় ফাটল (cracks) 
দিয়ে এগুলি বিচ্ছিল বা পৃথক হয়ে আছে। এগুলি আস্তে 
আস্তে নড়তে থাকে। নড়ার গতি এত কম যে আমরা 
কম্পন লক্ষ্য করিনা। এই কম্পন দ্বারাই ধরিত্রীর 


১৭ 


পর আমাদের বাপ্ত হয়ে আছে 
বায়ু। একে বায়ুমন্ডল বলে। অন্তরীক্ষে পৃথিবীর সাথে- 
সাথে বায়ুমন্ডলও গতি শীল থাকে। 

প্রাণী তথা বৃক্ষ, লতা বায়ুমন্ডল ছাড়া জীবিত থাকতে 
পারে না। কেননা এরা বায়ুমন্ডলের অক্িজেনে ন্টিশবাস 
নেয়। বায়ুমন্ডলে যত উঁচুতে ওঠা যায়, অক্সিজেনের মাত্রা 
ততই কম হতে থাকে। 


বায় 


বায়ুকে দেখা, শোঁকা যায় না, অথবা আস্বাদনও করা যায় 
না। অন্য বস্ভদের উপর এর প্রভাব দ্বারাই এর উপস্হিতি 
বুঝতে পারা যায়। যেমন, যখন হাওয়া চলে তখন বৃক্ষপত্র 
সব নড়তে থাকে আর আকাশে মেঘ ছড়িয়ে যায়। 

বায় কি? বায়ু নানা গ্যাসের মিশবণ। পাঁচ ভাগ বায়ুতে প্রায় 
চার ভাগ নাইট্রোজেন আর অবশিল্ট অধিকতর 
অক্সিজেন থাকে। এর মধ্যে খুব কম মাত্রায় আর্গন, নিয়ন, 
হাইড্রোজেন, ওজোন আর অনা গ্যাস থাকে। বায়ুতে অন্য 


ৰায়ৃতে বিভিন্ন গ্যাসের মায়া 


৯৮ 


আর বায়ুমন্ডল 


“Earth and its Atmosphere) 


দবোর ও কিছু-কিছু মিশ্রণ থাকে। প্রায়ই জলকণা মিশ্রিত 
থাকে, আবার ধূলাও থাকে। 


বায়ুর কি ভার থাকে? বায়ুর ভার থাকে, এটা সিদ্ধ করা 
যায়। রবারের একটি খালি বেলুন নিয়ে তার ওজন নেওয়া 
যাক। পরে তাতে বায়ু ভরে ওজন নিলে দেখা যাবে যে ভার 
বেশী হয়েছে। যতটা বেশী হয়েছে সেটা বেলুনের বায়ুর 
ভার। 

বায়ু ধরিত্রী এবং সমুদ্রের উপর ভার রাখে, তাকে 
বায়ুচাপ বলে। বায়ুচাপ প্রতিদিন বদলাতে থাকে, যে 
কারণে মৌসুম পরিবর্তিত হয়। বায়ুমন্ডলের উঁচুর দিকে 
বায়ু কম হওয়ার দরুণ সেখানে বায়ুর ভার ও চাপ কম হয়। 


বহ্গান্ড আর আমাদের সংসার (পৃথিবী) 


বায়ুমন্ডলের স্তর 


বৈজ্ঞানিক মতানুসারে বায়ুমন্ডলের চারটি স্তর আছে। সর্ব 
নিম্ন থেকে উপরের দিকে এদের নাম হল-ক্ষোভ মন্ডল 
(troposphere), সমতাপমন্ডল (stratosphere), 
আয়নমন্ডল (10170519001) আর বাহামন্ডল (exosphere) 


ক্ষোভমন্ডল-এই স্তর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশে 
ধরিত্রী থেকে উপরে প্রায় 7 কিলোমিটার পর্যন্ত আর 
ভূমধ্যরেখা প্রদেশে 17 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে 
আছে। আবহাওয়। ও মেঘের প্রভাব সামানাজ। এই স্তরেই 
পড়ে। 

ক্ষোভমন্ডলের অধিক উচ্চতায় তাপমান কম হয়ে 
যেতে থাকে। এই কারণেই পর্বতারোহী এবং বায়ুযান- 
যাত্রী অধিক উচ্চতায় ঠান্ডা অনুভব করে। 


(The Universe and the World We Live In) 


সমতাপমন্ডল-ক্ষোভ মন্ডলের উপরে 80 কিলোমিটার 
পর্যন্ত সমতাপমন্ডলের স্তর রয়েছে। বায়ুযান খারাপ 
আবহাওয়া থেকে বাচবার জন্য এই মন্ডলেরই স্তরে ওড়ে। 
কিন্ত এর উপর ভাগে কখনও -কখনও জোর হাওয়া চলে। 
এর গতি 500 কিলোমিটার পুতি ঘন্টা পর্যন্ত হয়। 


আয়নমন্ডল-এই স্তর, সমতাপমন্ডলের উপরে ধরিন্রী 
থেকে 500 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। এই মন্ডল সুদূর 
রেডিও সঞ্চারের জন্য উপযোগী। পৃথিবীর এক ভাগ থেকে 
অন্য ভাগে রেডিও সঙ্কেত আয়নমন্ডলের মাধ্যমেই 
পৌঁছয় 


বাহ্ামন্ডল-বায়ুমন্ডলের এই বাইরের স্তরে বায়ু খুবই 
কম হয়। 


৯৯ 


পৃথিবীতে জল 


(Water on the Earth) 


মহাসাগর 


পৃথিবীর 70 প্রতিশত ভাগে জল রয়েছে। জল দেখতে নীল 
লাগে, এই জন্য পৃথিবীকে নীলগ্রহ বলে। পৃথিবীর জলরাশি 
পাঁচ মহাসাগরদের মধ্যে বিভাজিত হয়ে আছে। এদের নাম 
হল-প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ভারত 
মহাসাগর, উত্তর মেরুর (আর্কটিক) মহাসাগর ও দক্ষিণ 
মেরুর (এন্টার্কটিক) মহাসাগর। 

সমুদ্র তলে ৪ সমুদ্র তলেও ধরিত্রীর মত পাহাড় আর 
গভীর উপত্যকা আছে। কিছু-কিছু সামুদ্র পর্বত সর্বোচ্চ 
ভূপর্বত থেকেও অধিক উচ্চ হয়। হাওয়াই এর মোনালোআ 
(Mauna Loa) পৃথিবীর সর্বোচ্চ এভারেম্ট শিখর থেকেও 
উঁচা। এই পর্বত সমুদ্রতল থেকে 9150 মিটার উঁচা, কিন্ত্ত 
জলের উপরিভাগ থেকে এর উচ্চতা কেবল 4170 মিটার। 

যেখানে সমুদ্র ধরিত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, জলের 
গভীরতা সেখানে কম হয়। সমুদ্রের মধ্যভাগে গভীরতা 
অধিক হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিভাগ থেকে 
11,033 মিটার নীচে মরিয়ানা টেন্ত (Mariana Trench) 
সব চেয়ে গভীর। 


সাযুদ্র সম্পদ 


সমুদ্র থেকে আমাদের অনেক মহত্পূর্ণ পদার্থ প্রাপ্ত হয়। তেল ' 
আর প্রাকৃতিক গ্যাস সমুদ্র তল থেকে বের করা হয়। 
অধিকাংশ মাছও সমুদ্র থেকেই ধরা হয়। 


গতিশীল মহাসাগর £ সমুদ্রের জল সর্বদা গতিশীল 
থাকে। জোর গতিকে জোয়ার বলে (পৃষ্ঠা 15 দেখ)ও কম 
গতিকে স্রোত। এর প্রবাহ দেখে এইরকম প্রতীত হয়, যেন 
কোনও নদী সমুদ্রে প্রবাহিত রয়েছে। 


তট ভাগে সকল স্রোতই জোয়ার থেকে উৎপল হয়। 
সেই অনুসারেই দিশা বদলায়। শক্তিশালী স্রোত সাঁতারুদের 
জন্য বিপজ্জনক হয়। তট থেকে দূরে সমুদ্রে স্রোত হাওয়া 
থেকে উৎপন্ন হয় এবং প্রায়ই একই দিশাতে চলে। বড়- 
বড় জাহাজ স্রোতের সাথে প্রবল গতিতে চলতে পারে। 
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ব্্মান্ড আর আমাদের সংসার (পৃথিবী) - 


নদ-নদী 


অধিকাংশ নদ-নদী পাহাড়গুলি থেকে বেরিয়েছে। এরা 
নিম্নগামী হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। অনেক অনেক সরু 
জলধারা বিশাল নদ-নদী হয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার 
চলার পর সমুদ্র অথবা বিলগুলিতে পড়ে। 


নদীর ভাগ £ নদী যেখান থেকে শুরু হয় তাকে উৎস 
বলে। ধরণীর নীচে বর্ষার জল জমা হয়। পরে সেই জল 
স্রোতের আকারে মাটি ফেটে বেরিয়ে পড়ে। কোনও বিল 
অথবা দীঘি থেকে অথবা কোনও হিমনদ গলে গিয়েও 
নদীর উদ্গম হতে পারে। 

নদীর নীচের ভাগকে তল আর জলের দুই দিকের 
বিস্তার সীমাকে তট বলে। মুখ্য নদীর সাথে মিলিত হয়েছে 
এমন ছোট ছোট নদীদের সহায়ক নদী বলে। 


(The Universe and the World We Live In) 


নদীপথ $ পার্বত্য উৎস স্হান থেকে ন্টিসূত নদী খুব বেগে 
প্রবাহিত হয়। এই সকল নদী গতিপথে গভীর রাস্তা 
বানিয়ে এবং পাথর কেটে কেটে অগ্রসর হয়। জলের সাথে 
অনেক মাটি আর প্রস্তর যাকে পলি বলে, বাহিত হয়। 
প্রবাহিত হওয়ার সময়ে নদীতে বাঁক বা মোড় আসে। 


পাহাড় থেকে নেমে সমতল স্হলে এসে পড়লে নদীর 
প্রবাহ কমতে থাকে। আর এর বিস্তার চওড়া হয়ে যায়। 
তলে অনেক পলিমাটি বসে যায়। চওড়া মোড় নিয়ে নদী 
সরল রাস্তায় অগ্রসর হয়। 


সমুদ্রের কাছাকাছি এসে এদের প্রবাহ খুবই কম হয়ে 
যায়। বাহিত হয়ে আসা অবশিষ্ট মাটি এত বেশী হয় যে 
জলাভূমি হয়ে যায়। যাকে ডেল্টা বলে। এখানে নদী ছোট- 
ছোট ধারাতে বিভক্ত হয়ে, ডেল্টা দিয়ে, সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। 
নদী থেকে লাভ £ নদী গুলি অনেক ভাবে আমাদের জন্য 
উপযোগী হয়। নদীর জল সাফ ক'রে পান করার জন্য 
ব্যবহৃত হয়। 

নদীদের থেকে বিদ্যুৎ উৎপল হয় (পৃ9 150 দেখ)। 
কৃষক নদীর জল খেতের জলসেচনে ব্যবহার করে। 
বেয়ে নৌকাযাত্রীও মালপত্র নিয়ে যায়। 


নীচে ৪ পশ্চিম জামনিতে সঁসেল নদীতে নৌকা মাল নিয়ে যাচ্ছে 


আমাদের পায়ের তলার ধরিত্রী খুব দৃঢ় এবং স্হির প্রতীত 
হয়। অতএব এটা বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে পৃথিবী 
সারাক্ষণ গতিশীল। কখনও-কখনও পৃথিবীর অতল 
গতীরতায় গতি মন্দ হয়। কখনও গতি জোর হয়ে গেলে, 
পর্বতদের কাঁপিয়ে দেয়, আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়ে আর 


ভি 


ওপরে $ উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে উঁচু পর্বত, আলাঙ্কার মাউন্ট 
মেক-কিনলে। 


“(Earth's Movements) 


পর্বত 


অধিকতর পর্বত লক্ষ-লক্ষ বৎসর পূর্বে উৎপন্ন হয়েছে। 
সেই সময় এরা খুব উঁচু ছিল, কিন্ত উঁচা-নীচা ছিল না। এই 
দীর্ঘ সময়ে মৌসুম, নদ-নদী ও হিমনদী এদের কেটে কেটে 
দিয়েছে, খন্ডিত করেছে। এখন এদের উঁচা-নীচা আর 
এবড়ো-খেবড়ো, অসমতল দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ 
পর্বত ধরিত্রীর উপরিভাগের গতিশীলতার দরুণ উৎপন্ন 
হয়। এদের বিশাল-বিশাল বরফের খন্ড-সমল্টি বলে 
প্রতীত হয়। 

স্তরযুক্ত পর্বত £ কখনও-কখনও পৃথিবীর গতি চাপ চাপ 
প্রস্তর খন্ড সমুদ্রতল থেকে উপরের দিকে ঠেলে দেয়। 
গতি বলশালী হলে এই প্রস্তর- খন্ডসকল জলের 
উপরিভাগের সীমার চেয়েও উঁচু হয়ে যায়। এই ভাবে 
গঠিত পর্বতদের স্তরযুক্ত (Fold mountains) বলা 
হয়। 


খন্ড পর্বত ৪ ধরিত্রীর উপরিভাগে ধাক্কা অথবা ভ্রংশের 
(fault) মধ্যে জোরদার নড়াচড়া হলে পর্বত নির্মিত হয়। 
প্রস্তর গুলিতে ভাঙ্গন অথবা বলহীন যে স্হানগুলি, তাদের 
ভ্রংশ বলে। কখনও-কখনও ভিতরের সম্পূর্ণ শিলাখন্ড 
উল্টো হয়ে ধরিন্রীর উপরে দন্ডায়মান হয়। এই ভাবে খন্ড 
পর্বতের নির্মাণ হয়। 


ব্রহ্মান্ড আর আমাদের সংসার (পৃথিবী) 


মর. পতি (The Universe and the World We Live In) 


আন্নেয়গিরি 


আগ্নেয়গিরি এক প্রকার পর্বত, যার নির্মাণ বিপজ্জনক 
ভাবে হয়। পৃথিবীর অতল গভীরতায় স্হিত গরম গলিত 
শিলাখন্ড ধরিত্রীর উপরিভাগ ভেদ করে বাইরে এলে 
আগ্নেয়গিরি তৈরী হয়। গরম শিলাখন্ড, যাকে 
(mama) ম্যাগমা বলে, কখনও-কখনও ধীরে-ধীরে 
নির্গত হয়। আবার কখনও গ্যাস-সমূহের সাথে খুবই 
ভয়ঙকর রূপে বেরিয়ে আসে। 

ম্যাগমা বাইরে বেরিয়ে আসার সময় শিলাখন্ডদের 
স্তর ভেদ করে পৃথিবীর উপরিভাগ পর্যন্ত ছিল করে 
দেয়। শক্তিশালী গ্যাসগুলির দরুণ গরম গলিত প্রস্তর এই 
ছেদের ভিতর দিয়ে সবেগে বেরিয়ে আসে। আম্নেয়গিরির 
মুখ থেকে নির্গত হয় যে তপ্ত, গলিত শিলাখন্ডগুলি তাদের 
লাভা (18৮৪9) বলে। লাভা আর ছাই ছেদন-স্হানের আসে- 
পাশে চতুর্দিকে জমা হতে থাকে! 
আগ্নেয়গিরির প্রকার ভেদ-কিছু-কিছু আগ্নেয়গিরির 
এই রূপ উজ্জীবিত হওয়া কেবল দুই একবারই হয়। যে 
আগ্নেয়গিরি কখনই জেগে ওঠে না বা উঠবে না, তাদের 
মু৩ বলে। অন্যান্য আগ্নেয়গিরি মাঝে-মাঝে সক্রিয় হতে 
থাকে ।সংসারে 500 এর'অধিক আস্নেয়গিরি আছে, এদের 
মধ্যে কিছু সমুদ্রের জলসীমার নীচে আছে। দক্ষিণ পূর্ব 
এশিয়ার ইন্দোনেশিয়াতে ক্রাকাটোয়া (10:19109)দ্বীপে 
1883 সালে সব চেয়ে বড় অন্ন্যুৎপাত 
আগ্নেয়গিরির। এই বিস্ফোটের আওয়াজ 5000 
কিলোমিটার দূর থেকে শোনা গিয়েছিল। এতে প্রায় 200 
গ্রাম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 


ভূমিকম্প 


কখনও-কখনও আমরা পৃথিবীর গতি বুঝতে পারি। 
কখনও এই গতি-জনিত কম্পন ধীরে হয় আর কখনও এত 
জোরে হয় যে ধরিত্রীতে ফাটল দেখা দেয়। বাড়িঘর ভেঙ্গে 
পড়ে। সম্পূর্ণ নগর ধুংস হয়ে যায়! একেই ভূমিকম্প 
অথবা ভূচাল বলে। অধিকতর ভূমিকম্প পৃথিবীর 
উপরিভাগে আসে। রি 


যখন পৃথিবীর উপরের ভাগে কোনও শিলাখন্ডেরর্তি 
কোনও ভাগ পিছলে যায় অথবা ভেঙেগ যায় ভি 
ভূমিকম্প হয়। lh 


প্রতি বৎসর ভূমিকম্পের লক্ষ-লক্ষ ঝটকা লাগোঁ, ৯১ 
ভূমিকম্প-নির্দেশক যন্ত্র দিয়ে ভূমিকম্পের শক্তি মাপা ১৯.. 


২৩ 


শিলাখন্ড আর খনিজ পদার্থ 


পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা হয় প্রাণী নয় গাছপালা অথবা 


খনিজপদার্থ। প্রাণীদের ও গাছাপালাদের জীবন হয়, 
খনিজ-পদার্থদের হয় না। সকল খনিজ-পদার্থ দৃঢ় ও ঠাসা 
হয়। কেবল জল আর পারদ তরল হয়। কিছু খনিজ একাই 
এক একটি রাসয়নিক তত্ব যেমন_গন্ধক, সোনা। অন্য 
খনিজ দুই অথবা ততোধিক তত্ত্বদের মিলনে হয়; যেমন- 
সিলীকন (911০0) এবং অব্দসিজনের মিলনে স্কটিক 
(2985) হয়। অনেক খনিজই ধাতু। 
কয়লা ও পেট্রোলকেও খনিজ অথবা খনিজ ইন্ধন বলা 
হয় কেননা খনন করে বের করতে হয়। বস্তুতঃ এরা খনিজ 
নয়, বরং কখনও জীবিত ছিল এমন পদার্থদের দিয়ে তৈরী 
হয়। 
সব শিলাখন্ড খনিজ পদার্থদের দ্বারা তৈরী হয়। চুন 
প্রস্তর ও মার্বেল যেমন শিলাখন্ডতে একটি খনিজ পদার্থ 
থাকে। কিন্ত্ত অধিকতর শিলাখন্ড দুই বা ততোধিক 
খনিজ-পদার্থ দিয়ে হয়। পৃথিবীর উপরি ভাগে পাওয়া যায় 
যে গ্রেনাইট (07910116) প্রস্তর, তা কোয়ার্টুজ (00872), 
ফেন্ডস্পার (71581) আর অভ্রক (71109) দিয়ে তৈরী 
হয়। যদি গ্রেনাইটের টুকরাকে মাইক্রোস্স্কোপ 


দিয়ে দেখা যায় তা এই তিন খনিজেরই কণা একসঙ্গে 
মিলে,.পিল্ট হয়ে আছে, দেখতে পাওয়া যায়। 


শিলাখন্ডদের পরিবর্তন-চক্র 


২৪ 


শলা খন্ড 


উপরে ও বাম ভাগে 8 শিলাখন্ড নানা ভাবে 

তৈরী হয় আর পরিবর্তিত হয়। এদের অপরদন, 
পরিবহন এবং নিক্ষেপন হয়। আবার পৃথিবীতে 
গিয়ে পুণঃ গলিত হয় এবং পুনরায় উপরে ওঠে। 


ব্রহ্মান্ড আর আমাদের সংসার (পৃথিবী) 


বেসাল্ট ঘন রঙ্গের (কাল) 


শিলাখন্ডের প্রকার ভেদ 


পৃথিবীর উপরিভাগ মুখ্যতঃ তিন প্রকারের শিলাখন্ড দিয়ে 
রচিতঃ আগ্েয় (7৩005) তলছটী পেলিজ, (Sedimentary) 
আর কায়ান্তরিত বা রূপান্তরিত (metamorphic) 


আগ্নেয় শিলাখন্ড £ এই সকল শিলাখন্ড পৃথিবীর 
তলদেশে স্হিত গরম, গলিত ম্যাগমা দিয়ে তৈরী হয়। 
ঠান্ডা ম্যাগমা জমে গিয়ে এই শিলাখন্ড প্রস্তত হয়। 
কখনও-কখনও ম্যাগমা রূপে বাইরে এসে যায় আর 
পৃথিবীর উপরিভাগে জমে যায়। যখন ম্যাগমা ভিতরেই 
থাকে তখন ঠান্ডা অবস্হায় মাটির নীচেই জমে যায়। এর 
উপরের শিলাখন্ড ক্ষয় অথবা নল্ট হলে এই জমে যাওয়া 
ম্যাগমা শিলাখন্ডের রূপেই প্রকট হয়। গ্রেনাইট, বেসাল্ট 
এবং পিউমিস্‌ (07106, লাভার লঘুছিদ্রময় প্রস্তর 
বিশেষ) সাধারণ আশেয় শিলাধন্ডের অন্তর্গত। 
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তলছটী শিলা-খন্ড $ লক্ষ লক্ষ বৎসরে পুরান শিলা খন্ড 
গুলি ভেঙে-চুরে যে ছোট-ছোট টুকরা হয় তাদের মিলনেই 
এই তলছটী শিলাখন্ডের উৎপত্তি হয়। শিলাখন্ডের ছোট- 
ছোট কণা নদীর জলের সাথে বাহিত হয়ে ঝিল অথবা 
সমুদ্র তলে তলছট অথবা অবসাদের রূপে ছড়িয়ে যায়। 
বালু-কণা, পঙ্ক, কঙ্কড় আর শঙ্খ আদির চুন দ্বারা 
জুড়ে গিয়ে তলছটী শিলাখন্ড তৈয়ার হয়ে যায়। 
কখনও-কখনও বিল বা সমুদ্ূতল জলের উপর উঠে 
আসে। তখন তলছটী শিলাখন্ড পুণরায় ভূমি হয়ে যায়। 
চুনাপ্রস্তর, ঘ্লেটী প্রস্তর, বালুর প্রস্তর ও আর ডেলামাইট 
তলছটী শিলাখন্ডের উদাহরণ। এরাই পাললিক বা পলি- 
মাটি সম্বন্ধীয় শিলাখন্ড। (Sedimentary Rocks)l 


কায়ান্তরিত শিলাখন্ড £ অত্যধিক তাপ আর চাপের 
প্রভাবে পরিবর্তিত আগ্নেয় ও তলছটী শিলাখন্ডই 
কায়ান্তরিত কথিত হয়। ম্যাগমার তরল আর গ্যাস- 
পদার্থ-সকলের ক্রিয়া দ্বারাও এই পরিবর্তন হয়। 
কায়ান্তরনের অর্থই হল রূপান্তরণ। মার্বেল (চুনা- 
পুদ্তরদিয়ে গড়া) আর প্লেট (ঘ্লেটী প্রস্তরে গড়া) 
কায়ান্তরিত শিলাখন্ডের অন্তর্গত। 


অপরদন 


হাওয়া, বৰ্ষা, বরফ, নদ-নদী, সামুদ্রিক জল আর তাপমানে 
পরিবর্তন ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিদের দ্বারা পুথিবীর 
উপরিভাগের ক্ষয়-ক্ষতি হতেই থাকে। দৃঢ় খেকে দুঢ়তর 
শিলাখন্ডও হাজার হাজার বৎসরে ভেঙেগ চূর্ণ হয়ে যায়। 


আরিজোনা, আমেরিকাতে গ্রেন্ড কেনিয়ন 


২৫ 


লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে যখন পৃথিবীতে মানুষ জন্মায়নি 
তখনও সংসারে জন্ত ও গাছপালার আধিক্য ছিল। যদিও 
তাদের জীবিতাবস্হায় কোনও মানুষ দেখেনি তবুও আমরা 
জানি তারা কেমন ছিল কেননা তাদের কিছু কিছুর অবশেষ 
এখনও পাওয়া যায়। এই অবশেষদেরই জীবাশ্ম বলে। 
প্রাচীনতম জীবাশ্ম বেক্টেরিয়া আর সাধারণ শৈবাল 
(1299) এর হয়। যা প্রায় 320 কোটি বৎসর পুরান 
শিলাখন্ডে পাওয়া গেছে। 


জীবাশ্ম কোথায় পাওয়া যায়? 


অধিকতর জন্ত আর গাছপালার জীবাশম তলছটী 
শিলাখন্ডে পাওয়া যায়। জন্ আর গাছপালাগুলিকে লক্ষ- 
লক্ষ বৎসর পর্যন্ত বালু আর কাদার স্তরে ঢেকে রেখেছে। 
এদের স্তরগুলি কালান্তরে শক্ত হয়ে শিলাখন্ডে পরিণত 
হয়েছে। যে সকল স্হানে শিলাখন্ডের হাওয়া ও জলেতে 


সঃ রিলিস, নগা 


উপরে $ লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের লোমশ বিশালকায় জন্ত্ত প্‌ 


বিভিন প্রকারের কতিপয় জীবাশ্ম 


জীবাশমদের প্রকার ভেদ 


জীবাশ্ম শিলাখন্ড ছাড়া বরফ, আল্কাতরা (৪1) আর 
আ্যাশ্বার তৈলস্ফষটিক-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। 


সম্পূর্ণ জন্ত ৪ কখনও-কখনও সম্পূর্ণ জন্ভূটিই আরক্ষিত 
হয়েছে। কতিপয় লোমশ গন্ডার (rhinoceroses), 
লোমশ বিশালকায় জন্তু (01817009015) আর অন্য জন্ত, 
যারা লক্ষ-লক্ষ বৎসর পূর্বে ছিল, বরফের গর্তে পড়ে 
সুরক্ষিত রয়ে গিয়েছে। কীট লক্ষ-লক্ষ বৎসর পর্যন্ত 


শক্ত অঙ্গ যেমন দাঁত, অস্হি, ছাল, খোসা, শঙ্খ ইত্যাদি 
সুরক্ষিত রয়েছে। কখনও-কখনও কোনও জন্তুর মাংস 
শুকিয়ে গেছে শুধু (carbon) অঙগারক ভাগ রয়েছে, যার 


দ্বারা সেই জন্ত্তর শরীরের রূপরেখা বোঝা যাচ্ছে। 
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ধীরে-ধীরে জন্ত অথবা গাছকে ধবংস করে দেয়। জলের 
সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থ এসে তার রিক্ত স্হানকে ভরে দেয় 
আর শিলাখন্ড জন্ত্ত অথবা গাছের আকারের হয়ে যায়। 


ছাঁচ (710010)$ যখন কোনও চাপে-পড়া জন্ত্তর শরীরকে 
জল ধবংস করে, তখন শিলাখন্ডের উপর জন্ত্তর আকৃতির 
রিক্তস্হান রয়ে যায়। একে ছাঁচ বলে। বৈজ্ঞানিক যখন এই 
ছাঁচকে প্রাম্টার দিয়ে ভরে দেন তখন সেই জন্তুর আকৃতির 
গঠন পেয়ে যান। 


পদচিহ-জন্তদের দ্বারা কদ্দমে নিক্ষিপ্ত পদচিহ্ন 
অত্যন্ত আকর্ষণকারী হয়। শুষ্ক কদ্দম শিলাখন্ডে 
পরিণত হওয়ায় পদচিহ্ন সুরক্ষিত রয়ে গেছে। 


২৭ 


অধিকাংশ লোকই সকালে উঠে যা প্রথম জানতে চায় তার 
মধ্যে মৌসুম বা আবহাওয়া প্রধান। মৌসুম আমাদের 
জীবনকে সর্বভাবে প্রভাবিত করে। বায় আমরা 
সাধারণতঃ বাইরে বের হতে দ্বিধা করি। বরফ পড়লে 
রাস্তায় দুর্ঘটনার আশঙকা থেকে যায়। ধুলার ঝড়, তুফান 
আর খারাপ মৌসুম ফসলের হানি করে। সমশীতোফণ 
মৌসুম সাধারণত সুখদায়ী হয় আর লোকের আনন্দের 
কারণ হয়। 

জলবায়ু ও মৌসুমে অন্তর আছে। 
আবহাওয়ার অবস্হা-গরম অথবা ঠান্ডা, হাওয়া চলবে 
কি বৰ্ষা হবে ইত্যাদি মৌসুমের অন্তর্গত। কোনও স্হানের 
লম্বা অবধি পর্যন্ত মৌসুমকে জলবায়ু বলা হয়, যেমন 
ভারতের জলবায়ুকে উষ্ণ বলে। 


মৌসুম, আবহাওয়া 


আবহাওয়া সর্বদা বদলাতে থাকে আর তার পরিবর্তন 
নির্ভর করে তাপমান, আর্দুতা, বায়ু তথা বায়ুর চাপের 
উপর। 


তাপমান £ পৃথিবী সূর্য থেকে তাপ আহরণ ক'রে 
বায়ুমন্ডলে সুরক্ষিত রাখে। কোনও-কোনও . স্হান 


রান্রিকালেও, যখন সূর্য পৃথিবী সামনে থাকে না, তখনও 
গরম থাকে। তাপমাত্রা খাতু, স্হানের স্হিতি, হাওয়া আর 
বায়ুমন্ডলে আদুতার মাত্রার উপর নির্ভর করে। 


তু ও জলবায় 


( Weather and Climate) . 


প্রতাহের চটি 


আদ্রতা ৪ সৃষের তাপে নদী, ঝিল প্রভৃতি জলাশয় ও 
সমুদ্রের জল বাষ্প হতে থাকে। এই ক্রিয়াকে বাম্পন বলে 
বা বাম্পীভবন বলে। বায়ুমন্ডলে অনেক পরিমানে 
বাম্পকণা থাকে, যা ঘন হয়ে বর্ষার মেঘ হয়। মেঘ থেকে 
বৃষ্টি হয়। এই ভিন্ন-ভিল স্হিতি গুলিকে বলে জলচন্রু। 
বর্ষার জলকণা জ'মে শিলায় পরিণত হয়। আর জলবাম্প 
জ'মে হিম বা বরফ হয়। কৃয়াসাও আর্দরতার কারণেই হয়। 


২৮ 
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আবহাওয়ার পুবন্নিমান 


তারা আবহাওয়া কেন্দ্র, বায়ুমান আর কৃত্রিম উপগূহদের 
থেকে প্রাপ্ত সূচনার অধ্যয়ন করে আবহাওয়া চাট তৈয়ারী 
করেন। এদের সাহায্যে ভাবী আবহাওয়ার অনুমান করা 
সম্ভব হয়। এই চার্টেম সমচাপ রেখা (15০1015) সমান চাপ 
প্রকট করে। আঁকা-বাঁকা রেখাগুলি বিভিন্ন বায়ুপিন্ডদের 
সীমাগ্র (10115) প্রকট করে, যা আবহাওয়ায় হঠাৎ কোনও 
পরিবর্তনের সূচক হয়। গরম সীমাগ বর্ষা আর মেঘের সঙ্কেত 
করে ঠান্ডা সীমাগর স্বল্প বুলি ও মেঘগর্জনের সাথে ঝড়ের 


পবন আবহাওয়া বা মৌসুমকে অনেক ভাবে প্রভাবিত 
করে। হাওয়ার তীব্র গতি বা তুফানে মানুষের মৃত্য হতে 
পারে, বাড়ি ঘর নস্ট হতে পারে। কিন্ত বায়ু শীতল ও 


সুখদায়ীও হয়। 


বায়ুর চাপ-পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুমন্ডলের ভার বায়ু- 

চাপ সৃষ্টি করে। বায়ুর চাপ স্হানের অনুসারে বদলায়। 
যখন চাপ কম হয় তখন তাকে ঘূর্ণিবায়ু বা সাইক্মোন 
(০১০০০) বলে। এই কারণেই আবহাওয়ায় বড় বৃষ্টি ও 
তুফান আসে। অধিক চাপে এর বিপরীত অবস্হা আসে 
অর্থাৎ এই চাপ ভাল আবহাওয়ার সূচনা করে। 


আবহাওয়ার পরিবর্তন কেন হয়? 


উপরে $ আবহাওয়ার চার্ট 
নীচে ঃ অন্তরীক্ষ থেকে নেওয়া সাইঝ্মোনচিত্র 


ভূমধ্যরেখায় সহিত স্হান উত্তর অথবা দক্ষিণ মেরু অপেক্ষা 
সূর্য থেকে অধিক তাপ প্রাপ্ত হয় (পৃষ্ঠা 14 দুষ্টব্য)। 
পৃথিবীর উপরিভাগে তাপের এই অসমানতার দরুণ 
বায়ুতে গতি আসে, যাকে পবন বলে (wi৷d)। 
পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে পবন এক নিশ্চিত 
পদ্ধতিতে আসে। পবন গুলির এই প্রতিরূপ মহাদ্বীপ আর 
সমুদ্র তথা বায়ুচাপের পার্থক্যের জন্য ছিল-ভিল হয়ে 
যায়। পরিণামে পৃথিবীর চারিদিকে হাওয়ার প্রবাহ চলে। 
হাওয়ার এই প্রচন্ড গতি উঠতে-পড়তে এবং একে অন্যের 
সঙ্গে ধাক্কা খেতে থেকে, সঙ্গে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত 
আনে। এই ভাবে আবহাওয়াতে বা মৌসুমে অধিকতর 
পরিবর্তন হাওয়ার দ্বারাই সাধিত হয়। 


২৯ 
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ূ আমাদের যাদেৰ পৃথিবী | 
(Our World) { 528 টি 
A সা টি তে মহাসাগর উত্তর মেরু প্রদেশ 


দক্ষিণ মহাসাগর 


প্রাথবী সম্বন্ধে কেতু তথ্য 
সব থেকে বড় মহাদ্বীপ এশিয়া 42.700.000 বর্গ কি.মী 
সর্বোচ্চ পৰত এভারেস্ট নেপাল/তিব্বত 8৪48 মী. 

সব থেকে বড় সমুদ্র প্রশান্ত মহাসাগর 181 150180 বৰ্গ কি.মী. 


অধিকতম সামুদ্রিক গভীরতা মরিয়ানা টা (নাল) 110২২ মী 
সহ আল 075: 440300 বর্গ কি.মী 
হর বৈকাল (সাইবেরিয়া রাশয়।) 1519 মী. 


সব থেকে লম্বা নদী 
সর্বোচ্চ জল প্রপাত 


নীল (আফিকা) 6678 কি মী. 
এনজেল (ভেনেজুয়েলা) 979 মী 
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আমাদের সংসার অথবা পৃথিবী বড় বিবিধতা পূর্ণ। 
এবং অন্যান্য সংসারের অর্থাৎ গ্রহ ও নক্ষতভ্রগণের-অপেন্ষণ 
এর লক্ষণগুলিতে অনেক ভিন্নতা আছে। আমরা পৃথিবীর 
কল্পনা মুখ্যতঃ ভূমির রূপেই করি, কিন্ত্ত এর উপরিভাগ 
বস্তুতঃ এক বিশাল জলরাশি, যার মধ্যে বিশাল ভূভাগ 
রয়েছে। এদের মহাদেশ বা মহাদ্বীপ বলে। আমরা মনে 
করি পৃথিবীর সকল ভাগেই নগর অথবা গ্রাম থাকবে, 
পরন্ত অধিকাংশ ভাগ এই রকম যে সেখানে কোনও লোক 
থাকে না অথবা খুব কম লোক থাকে। 
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ব্রন্মান্ড আর আমাদের সংসার (পুথিবী)_ 


(The Universe and the World We Live In) 


ভূমি আর সমুদ্র 


পৃথিবীর উপরিভাগে সাতটি মুখ্য ভূখন্ড বা মহাদ্বীপ 
আছে। এর পাঁচটি মহাসাগর বস্তত্ একই বিশাল 


' জলরাশির অংশ বিশেষ। 


মহাদ্বীপ-পৃথিবীর উপরিভাগের ত্রিশ প্রতিশতেরও কম 
হল এর ভূমিভাগ। এই ভূমি সাত মহাদ্বীপের মধ্যে বিভক্ত 
হয়ে আছে। এদের নাম-উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ 
আমেরিকা, আফা, এশিয়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া আর 
অন্টার্টিকা। 

মহাদ্বীপগুলির ভূমি মুখ্য তিন প্রকারু নীচু সমতল 
ও উপত্যকা, উঁচু সমতল যাকে মালভূমি বা অধিত্যকা, 
(81585) বলা হয়, আর পর্বত। নীচু সমতল ভূমি 
মানুষের বসবাসের জন্য সর্বেত্তিম। যাতায়াত আর খাদ্য- 
উৎপাদন এখানে সহজ হয়। সংসারের প্রারম্ভিক 
সভ্যতাগুলি নদীর ধারে-ধারে নিম্ন সমতল ভূমিতে 
বদ্ধিত হয়েছিল। এ 

গ্রী্ম-প্রধান দেশে, অনেক লোক উঁচু সমতলভূমিতে 
বসবাস করা পছন্দ করে কেননা নীচু সমতলভূমি থেকে 
এই স্হান শীতল হয়। দুই পর্বতের মধ্যস্হ উপত্যকা-ভূমি 
ছাড়া অন্য পার্বত্যস্হান গুলিতে খুব কম লোকই বসবাস 
করে। কেননা এই সব স্হানে মানুষের জীবন যাত্রা 
সাধারণ বড় কঠিন হয়। 


মহাসাগরে-পৃথিবীর উপরিভাগের প্রতিশত সত্তর ভাগ 
জল দিয়ে ঢাকা। এর মধ্যে তিনটি বড় সমুদ্র অথবা 
মহাসাগর যথা প্রশান্ত, আটলান্টিক এবং ভারত 
মহাসাগর। আর্কটিক আর দক্ষিণ মহাসাগর হল বাকী দুই 
ছোট মহাসাগর। 

কতিপয় ছোট ছোট জলরাশি মহাসাগরগুলির সঙ্গে 
সংযুক্ত আছে, যথা ভূমধ্যসাগর যা ইউরোপকে আফ্কিক৷ 
থেকে আলাদা করে, কেরিবিয়ন সাগর বস্তু 
আটলান্টিকের একটি ভাগ। আর লাল সাগর হল ভারত 
মহাসাগরের একটি অংশ বিশেষ। লাল সাগর পৃথিবীর 
সমস্ত সাগরদের মধ্যে অধিক লবনাক্ত। সমুদ্রের জলে ভূমি 
থেকে প্রাপ্ত অনেক পদার্থ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে লবণ 
প্রধান। লাল সাগর ভূমি দ্বারা ঘেরা হওয়ায় অধিক 
লবণাক্ত। কিছু-কিছু অন্তস্হলীয় সমুদ্রের জল থেকেও 
অধিক লবণ পাওয়া যায়। ইজরাইল এবং জোাঁনের 
মধ্যস্হিত মৃতসাগর (79০০0 5০৪) আর আমেরিকার 
ইউটাই স্হিত (i (0191) U.S.A) গ্রেট সল্ট লেক-উভয়ে 
লাল সাগর থেকে প্রায় পাঁচগুণ অধিক লবণাক্ত। 


৩৮ 


4: সি 
RE Eee NES toe. 


এশিয়া এবং আফ্লুকার পরই উত্তর আমেরিকা তৃতীয় পশ্চিম পর্বত-মহাদ্ৰীপের পশ্চিম ভাগে উত্তর-পশ্চিমে 
বৃহৎ মহাদ্বীপ। এই মহাদ্বীপ উত্তরে উত্তর মেরুর আলাস্কার দক্ষিণে মধ্য আমেরিকা পর্যন্ত 6000 


(আর্কটিক) হিমশীতল প্রদেশ থেকে দক্ষিণে কেরিবিয়ান 
সাগরের চারিদিকে গরম উষ্ণ কটিবন্ধ প্রদেশ পর্যন্ত 
বিস্তৃত। 

পৃথিবীর সব চেয়ে ধনী দেশ আমেরিকা, অন্য দ্বিতীয় 
বৃহৎ দেশ কেনাডা, আর সব থেকে বড় দ্বীপ গ্রীনল্যান্ড 
এই মহাদ্বীপেই অবস্হিত। ওয়েস্টইন্ডীজ কেরিবিয়ান 
সাগরের মধ্যস্হিত একটি দ্বীপ। 

উত্তর আমেরিকার অন্তিম দক্ষিণ ভাগকে মধ্য 
আমেরিকা বলে। এই ভাগ উত্তর এবং দক্ষিণ 
আমেরিকাকে জোড়ে। 


পর্বত ও সমতলভূমি 


উত্তর আমেরিকাতে এখনও একেবারে খালি, জনমানবশূন্য 
বিশাল ভুপ্রদেশ আছে। এখানে পৃথিবীর কিছু বিশাল পর্বত 
শ্রেণী এবং সমতল ভূমি আছে। 
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কিলোমিটারের অধিক লম্বা পর্বত শ্রেণী বিস্তৃত রয়েছে। 
সব থেকে বড় পর্বতশ্রেণী শিলাময় বা Rock) র, যাবে ২ 
(the Rockies) ও বলা হয়। এর পঞ্চাশেরও (50) অধিক 
বরফ-ঢাকা শিখরগুলি 4000 মিটার বা ততোধিক উচ্চ। 
দক্ষিণে রঁকি (RK) পর্বত মেক্সিকোর সিয়রা মাদে 
ওরিয়েন্টল (Sierra madre Oriental) এর... রূপে 
পৌোঁছেছে। | 

পার্বত্য ক্ষেত্রের স্তনপায়ী জীবদের মধ্যে ধূসর-ভন্গুক, 
আমেরিকার হরিণ (1০০5৫) আর (Rocky) বাঁক 
পর্বতীয় ছাগ উল্লেখ_যোগ্য। আকাশে উৰ্দ্ধে উজ্ডীয়মান 
ঈগল পাখিও পাওয়া যায়। . 

এই পর্বত শ্রেণীর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তটের 
সাথে-সাথে অন্যান্য পর্বত শ্রেণী রয়েছে। এদের এবং 


. রুঁকীজ (Rockies) দের মধ্যে নিম্ন সমতল প্রদেশে 


কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্হান আছে। তাদের মধ্যে ইউকোন 
(9০197) নদীর ক্ষেত্র, যা ইংরাজী 1890 দশাব্দীর 
গোল্ড রাশ (0০10 Rush)-এর স্হান ছিল। 
কোলোরেডোর গ্রেন্ড কেনিয়ন (Grand Canyon) 
অন্যতম প্রসিদ্ধ স্হল। এ একটি সোজা খাড়া দেওয়ালযুক্ত 
গিরিখাত যার গভীরতা 1.5 কিলোমিটার; আর দৈর্ঘো এই 
স্হল 450 কি.। 
দক্ষিণ-পুবাঁ পর্বত-আটলান্টিকের তটের কাছে 
অপালাশিয়ান (Applacnian) পর্বত। আমেরিকার কিছু 


এ 


অত্যন্ত নির্ধন বর্গের লোক এখানে বাস করে। 


ভিতরের নিম্ন সমতলভূমি-পূর্ব এবং পশ্চিমের 
পর্বতসমূৃহের মধ্যস্হলে এক বিশাল নিম্নভূমি আছে এই 
স্হল উত্তর আমেরিকার কেন্দ্র। আর এখানেই পৃথিবীর 
সবচেয়ে অধিক উর্বর ভূমি রয়েছে। এর থেকে উঁচু 
পশ্চিমের ভাগকে গ্রেট থ্লেন্স (বিশাল নিম্ন সমতল ভূমি) 
বলে। এখানে হাজার-হাজার কিলোমীটার ব্যাপী গম এবং 
অন্যান্য শস্য সমূহের খেত আছে। এই ভূমি গুলিতে 
উদ্বিড়াল, নেকড়ে আর সাপ দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বে 
এখানে লক্ষ-লক্ষ বাইসন (1507) ঘুরতে-ফিরতে দেখা 
যেত, কিন্ত্ত এখন এরা কেবল সংরক্ষিত স্হানেই থাকে। 
কেনাডা শীল্ড-এই নিম্ভূমি ক্ষেত্র ভেতরের সমতলের 
উত্তরে অবস্হিত। এর মধ্যে অদ্রধেক কেনাডা আর 
আমেরিকার কিছু ভাগ রয়েছে। অধিকাংশ স্হলে 
এখানকার মাটি উর্বর নয়। 
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বিল ও নদনদী 
দেশের উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত বড়-বড় ঝিল 
আছে। এদের অন্তর্গত আছে কেনাডা আর আমেরিকার 
মধ্যবর্তী ঝিল গুলি। এদের মধ্যে একটি হল ঝিল 
সুপীরিয়র (ake 99০7107)। এই ঝিল পৃথিবীর সব 
চেয়ে বড় মিষ্টি জলের বিল। 

এই মহাদ্বীপে অনেক বড়-বড় নদী আছে। এদের 
মধ্যে উত্তরে মেকেন্জী নদী (Macken7ie)। উত্তর পূর্বে 
সেন্ট লরেন্স নদী এবং দক্ষিণ পূর্বে মিসিসিপী। 
(41551551001) নদী আছে। 
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এই মহাদ্বীপের উত্তর ভাগ ঠান্ডা আর হিম-তুষারাচ্ছন্ন 
থাকে। কোনও-কোনও স্হানে 'সদাবাহার বৃক্ষ জন্মায়। 
মহাদ্বীপের মধ্যভাগে প্রীস্মে খুব গরম আর শীতকালে খুব 
ঠান্ডা হয়। দক্ষিণ ভাগ পূরা সাধারণ ভাবে গরম থাকে। 


উপরে ঃ নওয়ানো মহিলারা পরম্পরাগত হস্তকারী কার্ষে নিযুক্ত 
নীচে £ উত্তর আমেরিকাতে সকল সহরেই এখন প্রত্যেক জাতি ও 


ভাগে জীবন একেবারে আলাদা। মেক্সিকো, মধ্য 
আমেরিকা আর কেরিবিয়ন দ্বীপসমূহের অধিকাংশ 
লোকদের কাছে পর্যাপ্ত ভোজন ও বসবাসের জন্য যোগ্য 
বাড়ি ঘর নেই। 


- উত্তর আমেরিকার 36 কোটিরও অধিক জনসংখ্যার 
বিতরণ পুরো মহাদ্বীপে খুবই অসমান। অধিকাংশ লোক 
দক্ষিণ 9 দক্ষিণ-পূর্ব ভাগের সহর গুলিতে থাকে। 
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আমেরিকান ইন্ডিয়ান-ইন্ডিয়ান লোকেরা আমে! রকার 
আদিবাসী। সম্ভবত এদের পূর্বপুরুষ কোনও সময়ে 
এশিয়া থেকে উত্তর আমেরিকায় এসে থাকতো। এরা 
আধুনিক মেক্সিকোতে এজটেক এবং মেক্সিকো তথা 
মধ্য আমেরিকার স্হানে-স্হানে মায়ন সভ্যতার বিরচন 
করেছিল। উত্তরের প্রদেশ গুলিতে ইন্ডিয়ানরা সিয়াকস, 
ঝেকফুট আর ক্রী আদি সমুদায়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। 


আজকাল সংযুক্ত রাজ্য আর কেনাডাতে অধিকাংশ 
ইন্ডিয়ান জনবহুল বস্তিগুলিতে থাকে। 


এস্কীমো-এস্কীমোরা কেনাডা থেকে সুদূর উত্তরে তথা 
গ্রীনল্যান্ডে থাকে। এরা ইন্ডিয়ানদের পরে এশিয়া থেকে 
এসেছিল। 


ইউরোপীয়-1500 সনের কাছাকাছিতে শ্বেত লোক 
আমেরিকায় আসতে আরম্ভ করে। যেখানে যেখানে এদের 
ফসল উৎপাদন তথা পশুপালনের উপযুক্ত উত্তম কৃষি- 
ভূমি এবং লোহা, কয়লা অথবা পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি প্রাপ্ত 
হয়েছে সেখানেই তারা বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। 
এরা সংযুক্ত রাজ্যকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী দেশে পরিণত 
করেছে। 


আফ্িকাবাসী-ইউরোপের দাসব্যাপারীরা আফকাবাসী- 
লোকদের বলপূর্বক উত্তর আমেরিকায় নিয়ে এসেছিল। 
তাদের শ্বেত লোকদের খেত-খামারে দাস হয়ে কাজ 
করতে হত। আজকাল আমেরিকাতে শ্বেত তথা 
কালোদের সকলেই সমান নাগরিক অধিকারে বসবাস 
করছে। 


ব্রন্মান্ড আর আমাদের সংসার (পৃথিবী) 


ভাষা 


(The Universe and the World We Live In) 


নাকচ 


আমেরিকার সংযুক্ত রাজ্য ও কেনাডায় অধিকাংশ লোক 
ইংরেজী ভাষা বলে। কেনাডার প্রথম নিবাসীগণ ফ্রান্সের 
ছিল, এই কারণে কেনাডার কিছু ভাগ ফ্ঞ্চ-ভাষা-ভাষী। 
মেক্সিকো, মধ্য-আমেরিকা আর কেরিবিয়ন দ্বীপ 
সমূহের অধিকাংশ লোক স্পেনের ভাষা বলে। এই সব 
প্রদেশের ক্ষেত্রকে লেটিন আমেরিকা বলা হয়, যে স্হানের 
অধিকাংশ ভাগ কখনও স্পেন আর পর্তুগাল শাসনে ছিল। 


জীবনধারণ ও বৃতি-ব্যবসায় 


উত্তর আমেরিকার ভূমি পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী উর্বরা। 
এখানকার নিবাসীরা তাদের আবশ্যকতাদের পূর্তি কল 
কারখানা আর খেত-খামার থেকে করে। 

কুষি-সংযুক্ত রাজ্য আর কেনাডাতে উত্তম কৃষিভূমির 
বিশাল ক্ষেত্র আছে। কৃষক এখানে কৃষির জন্য আধুনিক 
যন্ত্রপাতি ও উলত বিধিসমূহ প্রয়োগ করে। এখানে গম, ফল 
আর অন্যান্য শস্য উৎপল হয়। মেক্সিকো আর দক্ষিণের 
অন্য দেশগুলিতে কৃষি বিধি উন্নত নয়। এই সব স্হানে 
কৃষক আধুনিক বিধি প্রয়োগ করে না। 

উদ্যোগ-উত্তর আমেরিকায় পেট্রোলিয়াম, লোহা, কয়লা, 
সীসা আর তামার বিশাল প্রাকৃতিক ভান্ডার আছে। 
এখানকার কারখানা গুলিতে নানা প্রকারের জিনিষপত্র 
অধিক পরিমানে বানানো হয়। উত্তর আমেরিকার মোটর- 
গাড়ির উদ্যোগ উন্নতিতে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ স্হান 


প্রথম ইউরোপীয় আক্রমণকারীগণ-স্পেন-দেশীয় বিজেতারা- 
এজটেকস (515০5) এবং মায়া (১1899) সভ্যতাকে নম্ট 
করে দিয়েছিল। উত্তরের প্রদেশ গুলিতে ফ্রান্স এবং 
ব্রিটেনের অধিবাসীরাই এসে বসবাস করতে আরম্ভ 
করে। 1776 ইং 13 মে তারিখে ব্রিটেনের উপনিবেশ গুলি 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ব্রিটেন থেকে আলাদা হয়ে 
যায়। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে তারা সংযুক্ত রাজ্যের 
স্হাপনা করেছিল। তারপর ইউরোপের সকল ভাগ থেকেই 
হাজার হাজার লোক এসে এখানে বসবাস আরম্ভ করে। 


মহত্বপূৰ্ণ ব্যবসায় 
নীচে £ এজট্রেক লোকেরা (The Astecs) কত 
টেনোকটিটলন (85 নামক নগর 


উপরে £ উত্তর আমেরিকায় 


দক্ষিণ আমেরিকা 
(South America) 


BER 


দক্ষিণ আমেরিকা মহাদ্বীপ উত্তর আমেরিকার সঙ্গে 
একটি সরু ভূমি-খন্ড দ্বারা যুক্ত আছে। একে প্রায় শ্ট মধ্য 
আমেরিকা বলে। দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় অদ্ধভাগ পর্বত 
শ্রেণী, ঘন জঙ্গল আর জলশুন্য সমতল ভূমি দ্বারা 
পরিপূর্ণ, যেখানে কোনও প্রাণীর বসবাস প্রায় অসম্ভবই। 
এখনও কিছু-কিছু এমন স্হান আছে যেখানে মানুষের 
এট পাডইলি। ডী 
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বিষুব রেখা এই মহাদ্বীপের উত্তর ভাগের মধ্য দিয়ে যায়। 
এই দ্হিতির দরুণ দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ ভাগে 
সারা বৎসর আবহাওয়া গরম থাকে। এর সাথে-সাথেই 
অনেক-অনেক স্হানে খুব বর্ষণ হয়। 
এন্ডীজ পর্বত শ্েণী-উঁচ্চ আর কাটা-ফাটা এন্ডীজ পর্বত 
মালা প্রশান্ত মহাসাগরের তটের সাথে-সাথে বিস্তৃত হয়ে 
আছে। এই পর্বতমালা পৃথিবীর সব চেয়ে লম্বা, যার দৈর্য 
6500 ৰিষ্ট মীটার। উত্তরে বেনেজুএলা থেকে দক্ষিণে 
আর্জেন্টীনা পর্যন্ত এন্ডীজ শেণী সাতটি দেশে বিস্তৃত হয়ে 
আছে। 

আর্জেন্টীনা মাউন্ট একঁকাগুয়া এন্ডীজের সব চেয়ে. উঁচু 
শিখর (6960 মী)। 50 এর থেকে অধিক শিখর 6000 
মীটারের থেকেও উঁচু। কিছু পর্বত আবার আগ্নেয়গিরি। 
এই প্রদেশে মাঝে-মাঝে ভূমিকম্পও হয়ে থাকে। 

এন্ডীজের অনেক উঁচু-উঁচু শিখর বরফে ঢাকাই 
থাকে। পর্বতগুলির ঢালু ভাগে জঙ্গল আছে। কিছু-কিছু 
গিরিসঙ৬কট গুলিতে সমুদ্রের দিকে ধীরে-ধীরে প্রবাহিত 
হচ্ছে বিশাল হিমনদসমৃহ। সব মিলিয়ে পাহাড়গুলির মধ্যে 
শত-শত গিরিস৬কট আর অনেক মালভূমি বা অধিত্যকা 
আছে। 

এন্ডীজ পর্বত প্রদেশের লোক বোঝা বহন করার জন্য 
লামা নামক পশু পালন করে। এরা উলের জন্য আলপাকা 
আর বিকুন ও (10908 and ৮1০018) রাখে। তিনটি 
পশুই উট-জাতীয়। এন্ডীজ পর্বত প্রদেশে অন্যান্য জন্ত্ত 
গুলির মধ্যে পৃমা (লাল-ধূসর রঙ্গের বিড়াল) আর 


কন্ডোর (এক প্রকারের গৃধ) আছে। 
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এমাজন নদী-এমাজন পৃথিবীর দ্বিতীয় সব থেকে লম্বা 
নদী, যার দৈর্ঘ্য 6516 কি. মীটার। আফ্নিকার নীল নদ এর 
চেয়ে দৈর্ঘে বড়। এমাজনের থালা আকার সমগ্র 
অস্ট্রেলিয়ার সমান। এর মধ্যে ছয়টি দেশের ভাগ 
অন্তর্গতহয়েছে। শত-শত অন্য নদী এর মধ্যে মিলে 
এমাজনের সহায়ক নদী হয়েছে। 

এমাজনের অধিকাংশ প্রদেশ ঘন উঞ্চকটিবন্ধী 
(কর্কট ক্রান্তি আর মকর ক্রান্তির অন্তর্বতী ভ্ৃভাগীয় 
জঙ্গল দিয়ে ঢাকা, যাকে সেল্বা বলা হয়।, 
জঙ্গলগুলিতে গাছপালা এত তাড়াতাড়ি বুদ্ধি পায় যে 
পরিম্কৃত পায়ে চলার পথ গুলি এক সপ্তাহের মধ্যেই 
জঙ্গলে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়। 

এমাজন নদীতে 700 এরও অধিক প্রকারের মাছ 
পাওয়া যায়। পীরানহা (Pir৭৷॥৭5) মাছ এদের অন্তর্গত। 
এরা এক প্রকারের ছোট মাছ যারা তাদের শক্তিশালী 
দাঁতের দ্বারা অন্যান্য মাছদের এবং কখনও-কখনও বড়- 
বড় জন্ভদেরও খেয়ে ফেলে। এই নদীতে কেমেন্স 
(০41015115) সবুজ কচ্ছপ আর ডলফীন পাওয়া যায়। 
জঙ্গলগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের স্তন্যপায়ী জন্ভ সাপ আর 
সুন্দর পক্ষী সকলও থাকে। 


অন্যক্ষেত্র-মহাদ্বীপের অধিকাংশ পূর্বভাগ জুড়ে ব্রাজিল 
অধিত্যকা (Brazilian Highlands) নামের পর্বত শ্রেণী 
আছে। এই পৰ্বতশ্ৰেণী এন্ডিজের মধ্যস্হলের নিম্ন প্রদেশে 
গ্রেন চেকো (00181 C৭০০) আর পম্পা (বৃক্ষহীন সমতল 
ভূমি) আছে। গ্রেন চেকো আবড়ো-খাবড়ো, অসমান, বন্ধুর 
ভূমি, কোথাও-কোথাও কিছু জঙ্গলও আছে। পম্পা 
আর্জেন্দীনার বিশাল সমতলভূমি, যেখানে লাখ লাখ পশুর 
ও ভেড়ার পাল চলে বেড়ায়। 


হদ ও প্রপাত 


দক্ষিণ আমেরিকার হ্রদ গুলির মধ্যে বলিবিয়া আর পেরুর 
সীমাবর্তী বিশাল টিটিকাকা (7161০08) প্রধান। যদিও 

এই হুদ এন্ডিজ পর্বত প্রদেশে প্রায় 4000 মী উচ্চতায় 
ভে তবুও এতে স্টীমার চলে। বেনেজুএলাতে 8,446 বর্গ 
কি. মী ক্ষেত্রে বিস্তৃত মারাকৈবো(M৭৮৭০৭i০০) হৃদ এর 
থেকেও বড়। মহাদ্বীপের অধিকাংশ নদীতেই জলপ্রপাত 
আছে। বেনেজুএলাতে একটি ছোট নদীর উপর এন্জেল 
(45781) জলপ্রপাত পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। ব্রাজিল এবং 
আর্জেন্টিনার সীমায় ইগ্বাকু জলপ্রপাত অত্যন্ত 


আকষক। 


৩৭ 


দক্ষিণ আমেরিকা _' 


(South America) 


দক্ষিণ আমেরিকার নিবাসী 


দক্ষিণ আমেরিকার জনসংখ্যা 24 কোটী। এদের মধ্যে 
তিনভাগের দুই ভাগ মনুষ্য গ্রামে কিসান অথবা মজদুর। 
এরা সব ধনহীন আর এদের ছোট-ছোট বাড়ি বেশীর 
ভাগই কাঁচা ইট আর খড় তৃণ দিয়ে তৈরী। অল্প সংখ্যক 
ধনী লোকদের কাছে বিশাল রেঞ্চ বা পশুফার্ম আছে, 
যাদের হেসিন্ডা (790167085) অথবা ব্রাজিলে ফেজেন্ডা 
(Fezendas) বলে। 


দক্ষিণ আমেরিকায় খুব সুন্দর সুন্দর নগর আছে, 
যেমন ব্রাজিলে আছে রায়-ডি-জেনীরো আর আর্জেন্টিনাতে 
আছে ব্যুনাঁস এয়স (Rio de Janeir০ আর Bnenos 
Aire5)| কিন্ত বেশীর ভাগ সহরেই বড়-বড় নোংরা বস্তি 
সকল রয়েছে, যেখানে নির্ধন লোকের বাস। এই 
বস্তিগুলিতে বাড়ি টিন, কাঠ ঢেউতোলা লোহা, এমন কি 
কার্ডবোর্ড (কাগজ) দিয়ে তৈরী হয়। 

দক্ষিণ আমেরিকার লোকদের পূর্বপুরুষ আমেরিকার 
ইন্ডিয়ান, ইউরোপীয়ন আর আফিিকান ছিল। এমন কি, 
স্পেন দক্ষিণ আমেরিকার এক বড় ভূখন্ডের উপর শত- 
শত বৎসর পর্যন্ত শাসন করেছে, এই কারণে অধিকাংশ 
দেশগুলিতে স্পেনের ভাষা বলা হয়। ব্রাজিলের উপর 
কখনও পর্তুগালের শাসন থাকার কারণে সেখানে 
পর্তুগালের ভাষা বলা হয়। অনেক ইন্ডিয়ান জাতিরা 
নিজের ভাষাই বলে। কুছেআন (Onechuan) নামক 
ইন্ডিয়ান ভাষা সব থেকে অধিক বলা হয়। পেরাগুএ তে 


পেরুতে আধুনিক দক্ষিণ আমেরিকার ইন্ডিয়ান 


ইন্ডিয়ান-দক্ষিণ আমেরিকার সব থেকে প্রাচীন নিবাসী। 
এরা উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়াদের বংশজ। এদের 
ইন্ডিয়া (ভারত) এর সাথে কোনও সম্বন্ধ নেই। (পৃ০ 44 
দুষ্টব্য)। ক্রিস্টোফার কলম্বাস দেশ আবিস্কারের পথে 
1492 সালে আমেরিকা পৌঁছে গেলে, একে ভারত ভেবে 
এদের ইন্ডিয়ান বলেছিল। 


ইউরোপের লোকেরা 1500 ইং এর পরে দক্ষিণ 
আমেরিকাতে বিজেতার রূপে আসতে আরম্ভ করে 
বসবাস করতে লাগল। সর্বপ্রথম কানকিস্টাডোর 
(Conquistadore) অর্থাৎ আক্রমণকারী বিজেতা 
স্পেনের ছিল। কানকিস্টাডোর শব্দের অর্থ বিজেতা। এরা 
সাহসী কিন্তু নির্দয় ছিল। এরাই দক্ষিণ আমেরিকার 
শাসক হয়ে বসল। এর পরে স্পেন, পর্তুগাল, ইটালি এবং 
কতিপয় অন্য ইউরোপীয় দেশগুলির নিবাসীরা এসে দক্ষিণ 
আমেরিকায় বসবাস করতে আরম্ভ করল। 


আফ্িকা-ইউরোপীয় লোকেরা আফ্িকানদের দাসরূপে 
নিজেদের সাথে করে এনেছিল। এরা আবাদ ও উদ্যানে বিনা 
মাইনেতে গোলামের মত কাজ করত। 


মেস্টিজো আর মুলেটো-অদ্যকার দক্ষিণ আমেরিকায় 
অধিকতর লোক ইন্ডিয়ান, ইউরোপীয়ান এবং আফ্িকান- 
দের মিশ্রণ। মেস্টিজোদের পূর্বপুরুষগণ ইন্ডিয়ান আর 
ইউরোপীয়ান ছিল। মুলেটোগণের পূর্বপুরুষরা ইউরোপীয়ান 
এবং আফ্িকান ছিল। 
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ব্রহ্মান্ড আর আমাদের সং ংসার (পৃথিবী) 


হু 06 Universe and the World We Live In) 


জীবনধারণ ও বৃত্তিব্যবসায় 


দক্ষিণ আমেরিকাতে পেট্রোলিয়াম, তামা, লোহা, টিন, 
সীসা, টাঙগস্টেন (T॥un৪5en), রূপা, সোনা আর 
নিকেলের বিশাল ভান্ডার আছে। 


কুষি-দক্ষিণ আমেরিকার জনসংখ্যার অর্ধেক ভাগই 
কৃষি এবং পশুপালন ক'রে জীবন নিবহি করে। অধিকাংশ 
কৃষক ঠিক ততটা শস্যই উৎপাদন করে যতটা তাদের 
পরিবারের জন্য পর্য্তি হয়। 

দক্ষিণ আমেরিকাতে কফি, আখ, গম আর অন্যান্য 
ফসলের বড়-বড় বাগান অথবা ফার্ম আছে। বিশাল- 
বিশাল রেঞ্চের মধ্যে পশুর ও ভেড়ার পাল চলে বেড়ায়। 


উদ্যোগ-উত্তর আমেরিকার তুলনায় দক্ষিণ আমেরিকায় 
খুব কম উদ্যোগ আছে। কিন্ত্ত এখানকার উদ্যোগ এখন 
সশক্ত ও সমর্থ হয়ে চলেছে। কারখানাগুলিতে মহাদ্বীপে 
উপলব্ধ সামগ্রী দিয়ে বস্তসকল উৎপন্ন হচ্ছে। উলের 
বস্ত্র, মাংস ও অন্য-খাদ্য-পদার্থদের কৌটোয় রক্ষিত করা 
তথা পেট্রোলিয়াম ও খনিজ পদার্থদের থেকে রসায়ন 
উদ্যোগ চলছে। 


ইঙকা লোকেরা সুন্দর নগর প্রতিষ্ঠা করেছিল। 
ইকওয়েডোরে একটি হেসিন্ডা 


 ইতিহাদ 


সন 1400 এবং 1500 এর মধ্যে ইঙকা ইন্ডিয়ানরা পেরু 
ইকওয়োডোর এবং বলিবিয়া দেশগুলিতে সুন্দর-সুন্দর। 
নগর প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রথমে স্পেনবাসীরা এই" 
মহাদ্বীপে সোনা, রূপা এবং রত্বের খোজেই এসেছিল। 
1700 একং 1800 এর মধ্যবর্তী সময়ে পর্তুগালবাসীরা 
ব্রাজিল শাসন করেছে এবং স্পেন বাকি দক্ষিণ 
আমেরিকার বেশীর ভাগই শাসনাধিকারে এনেছিল। 


_ তারপর এই মহাদ্বীপের লোকেরা নিজেদের স্বাধীন করে 


নিয়েছিল। সাইমন বোলিবার নামক এক ব্যক্তি বেশ 
কয়েকটি দেশের স্বতন্দ্রতার জন্য মহত্ৃপূর্ণ কায 
করেছিল। টি হারল J 


গুলিতে বহু যুদ্ধ ও বিপ্লব হয়েছে। 


আফ্িকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ মহাদ্বীপ। কেবল 
এশিয়াই এর থেকে বড়। আফ্িকাতে সাহারা নামক 
মরুস্হল সব থেকে বড়। পৃথিবীর সব থেকে বড় নদী নীল 
এখানেই আছে। বিষুবরেখা আফ্িকার মধ্যভাগ দিয়ে যায়, 
অতএব সমস্ত মহাদ্বীপে পুরো বৎসরই গরম থাকে। 


বিবিধতাপূর্ণ মহাদ্বীপ 


আফ্নিকাতে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের 
অনেক স্হান আছে। 


সাহারা-উত্তরে বিশাল বালুকাময় মরুস্হল আছে, যা 
উত্তর আফ্কিকাতে বিস্তৃত হয়ে আছে। সাহারা মরুভূমিতে 
জলাভাবের জন্য খুব কম জন্ত পাওয়া যায়! যখন বৃষ্টি 
হয়, তখন বালুকারাশি অল্প সময়ের মধ্যেই জল শোষণ 
করে নেয়। মরুস্হলে কোথাও-কোথাও গাছপালা গজায়, 
সে সব স্হানকে মবুদ্যান বলা হয়। এই সব স্হানে ভূমিগত 
স্রোত থেকে জল পাওয়া যায়। 


সাবানা-মরুভূমির দক্ষিণে উঁচু-নীচু ঘাসপূর্ণ সমতল ভূমি 
আছে, যাদের সাবানা বলে। এখানে সেই সব জঙ্গলী জন্ত্ত 
জানোয়ার থাকে, যারা ঘাস গাছ পালা আর ঝোপ-বাড়ের 
পাতা খায়। গাছপালা ও ঝোপগুলির থেকে পশুদের ছায়া 
মেলে। 


নীচে ৪ পশ্চিম আদ্িকায় কেনিয়ার (1০7১4) সাবো নদীর কিনারে 
জলহস্তী (Hippopotamuses) 


জঙ্গল-বিষুবরেখা-নিকটস্হ প্রদেশগুলিতে জঙ্গল হয়। 
এদের উষ্ণ কটিবন্ধী (10110 7076) বর্ষা-বন বলে। 
কিছু-কিছু স্হানে প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হয়। এখানে গাছ- 
পালা লম্বা, শক্ত, একসঙ্গে অনেক গুলি করে হয়। এই সব 
স্হানে অনেক পশু তথা সুন্দর সুন্দর কিছু পাখি বসবাস 
করে। 

সাবানা আর মুগবন-জঙ্গলগুলির দক্ষিণে ঘাস আর 
ঝোপবয়াড়ের ময়দান আছে। আফিিকার এই ভাগে কিছু 
শরণক্ষেত্র অথবা মৃগবন (89176 Park) তৈরী হয়েছে, 
যেখানে সিংহ, হস্তী, জিরাফ ও অন্যান্য বন্য-জন্ভ 
থাকে না। 

কালাহারী মরুস্হল-দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্হিত এই 
মরুস্হল শুকনো আর কোপ-বাড়ে ভরা অধিত্যকা বা 
মালভূমি। 

কুষিভূমি_দক্ষিণ আফ্কিকায় বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্বের 
তটীয় প্রদেশ গুলিতে উর্বর কৃষিভূমি আছে। 


নীচে-কিলিমনজারো (Mt 10110121181) পর্বত তানজানিয়া 
(Tanzania) এর কাছে সাবানাতে হাতি ও চিতা 
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আফ্িকাতে উঁচু-উঁচু পর্বত, লম্বা-লম্বা নদী ও বড়-বড় 
হৃদ আছে। 


পর্বত-আফ্িকাতে সর্বোচ্চ পর্বত তানজানিয়ার (Tangania) 
Mt. Kilimanjaro (6895 metres) উঁচু। এই পর্বত 
বিষুবরেখা সমীঢ 


(085) এবং দক্ষিণপূর্বের তটের সমীপে ড্রেকেন্সবার্গ বা 
ড্রেগন পর্বতমালা (Drakenssberg or Dragon) 
আছে। এদের শিখর প্রায় 3500 মী পর্যন্ত উঁচু। 
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নদ-নদী-নীল নদী মধ্য আফ্রিকা থেকে ভূমধ্য সাগর 
পর্যন্ত উত্তর দিকে 6679 কি.মী প্রবাহিত। এই নদী 
সাহারার মধ্য দিয়ে যায়। আকাশ থেকে নীচের দিকে 
দেখলে মনে হয় যে নীলনদী অনুর্বর ধূসর মরুভূমিতে যেন 
খেত আর গাছাপালার সবুজ বর্ণের বহুমৃল্য একটি রেশমী 
ফিতা। অন্য লম্বা নদীগুলি হল জায়রে, নাইজর এবং 
জাম্বেজী। অধিকাংশ আফ্কিকান নদীতে জলপ্রপা ত ও 
রেপিডস্‌ (81145) আছে। জান্দেজী নদীর উপর 
ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত 108 মী উঁচু। টাঙ্গানিকা হুদ 676 
কি.মী লম্বা। পৃথিবীতে মিষ্টি জলের এটাই সবচেয়ে 
লম্বা হুদ। এই হুদ পূর্ব আফ্িকার গ্রেট রিফট ভ্যালী 
(0181 Rift Valley) তে অবস্হিত। ভিক্টোরিয়া হ্রদ 
ক্ষেত্রফলে এর থেকে বড় (69485 কি.মী.) কিন্ত 
টাঙ্গানিকা থেকে লম্বা নয়। এই হুদ বিভ্রংশ উপত্যকা 
(Rift Valley)র দুই বাহুর মধ্যে অবস্হিত। 


৪১ 


55828 5227 
বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মধ্যে একটি সভ্যতা 
আফ্রিকার মিশরের। এর পর হাজার হাজার বৎসর 


আফ্ধিকার জনসংখ্যা প্রায় 46 কোটি হয়েছে। এই 
মহাদ্বীপের কিছু ভাগ এই রকম যে মরচ্হল হওয়ার 
দরুণ, সে সকল স্হানে ভয়ঙকর গরম পড়ে আর সারা 
বৎসর বৃষ্টি হতে থাকে। এই সব জায়গায় জনসংখ্যা প্রায় 


৪২ 


তুয়ারেগ 


সমান। অন্য স্হান' উর্বস্স কৃষিভূমি থাক 

৮৮৪৪ জনগণের ১৩ আফ্রিকার নিবাসী 
মুখ্য নীগ্রো এবং কাকেশিয়া মূলের 

নীগ্রো জাতি-মহাদ্বীপের নিবাসীদের মধ্যে কালরঙ্গের 
আফ্িকানদের সংখ্যা সব থেকে অধিক। এদের মধ 
কতিপয় ছোট-ছোট বর্গ আছে, যেমন জুলু, মসাঈ, যোরুব, 
মেটাবেল, বুশমেন আর জেগ্রিলো আদি। এই বর্গগুলি একে 
অন্যের থেকে ভিল। এবং এদের জীবনযাত্রার প্রণালীও 
আলাদা হয়। 


বলা হয় এমন 200 ভাষা আছে। 


কাকেশী (শ্বেত) জাতি-এই জাতির লোকেরা উত্তর 
আফ্িকা এবং অধিকাংশ সাহারার উত্তরে থাকে। খুব কম 
লোক সাহারায়ও মরদদ্যান গুলিতে অথবা যাযাবরদের মত 
থাকে। কিছু লোক পূর্ব আফ্কায়ও বাস করে। এদের 
পূর্বপুরুষ তারাই যারা হাজার বৎসর পূর্বে ইউরোপ আর 


ইউরোপীয় মূলের শ্বেত লোক প্রধানত; দক্ষিণ 
আফ্িকার গণরাজ্যে থাকে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ 
হল্যান্ড জাতীয়দের বংশধর, যারা 200 বৎসরেরও 
অধিক হল 


আধারিত আফ্কুকান্স। কিছু লোকের বংশজরা ব্রিটিশ 
ছিল। এরা ইংরেজী ভাষা বলে। 
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জীবন ধারণ ও বৃত্তি ব্যবসায় 


এফফকাতে কয়লা, তামা, সোনা, হীরা, ইউরেনিয়াম, 
পেট্রোলিয়াম আর আবলুস (9০০92) তথা মহার্ঘ কান্ঠের 
পযপ্তি ভান্ডার আছে। এখানে বেগবতী নদীও আছে 
যাদের জলবিদ্যুৎ বানাবার কাজে লাগাতে পারা যায়। 
(পৃ. 150 দ্রষ্টব্য) জনতার জীবন যাত্রা উলত করার জন্য 
এই সব সাধনদের উপযোগ করা যেতে পারে। 


কুষি-অধিকাংশ আফ্ৰিকান হয় কৃষি করে অথবা 
পশুপালন। অনেক কিসান কেবল ততটাই শস্য উৎপাদন 
করে যতটা তাদের স্ব স্ব প্রয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত। কিছু 
দেশে ফার্ম অথবা বাগান গুলিতে নগদী ফসল বপন করে। 
এতে আছে কাকাও (কোকো), কফি, সিসল (সুতলী, বস্তা 
আদি বানাবার জন্য), কাপাস, চা, তামাক আর ফল প্রমুখ। 


উদ্যোগ-অন্য মহাদ্বীপ গুলির তুলনায় আফ্রিকাতে খুব 
কম উদ্যোগ আছে। দক্ষিণ আফ্িকা গণরাজ্য প্রমুখ 
উদ্যোগিক দেশও আছে। জিম্বাবওয়ে নাইজিরিয়া আর 
উত্তর আকার দেশগুলিতে কিছু উদ্যোগ আছে। 


ডাইনে ৪ প্রাচীন মিশর বাসী 
নীচে ৪ স্বাজীল্যান্ডে (5%/921870) কমলা লেবু ধোওয়া হচ্ছে 
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ইতিহাস 


প্রাচীন মিশরের মহান সভ্যতা 3000 বৎসর জীবিত ছিল। 
সাহারার দক্ষিণেও কিছু সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। এদের 
মধ্যে ঘানা, মালী আর সোংঘাঈ সামাজ্য 700 থেকে সন 
1500 ই. পর্যন্ত, আর আয়ো তথা বেনিনের যোরুবা 
(9০979৮৪) রাজ্য 1800 ইং পর্যন্ত ছিল। সন 1800 ইং এর 
বৎসর গুলিতে ইউরোপের 

ধরে ধরে গোলাম রূপে আমেরিকায় পাঠাতে আরম্ভ করে 
দিয়েছিল। তারপর ইউরোপীয় লোকেরা নিজেরাই 
আফ্িকাতে বাস করতে লাগল। 1900 ইং পর্যন্ত 
ইথিয়োপিয়া (তৎকালীন আবিসিনিয়া) আর লাইবেরিয়াকে 
ছেড়ে সমস্ত আফ্কাতে ইউরোপের দেশগুলির শাসন 
ছিল। কিন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (1939-45)-এর পর 
আফ্কুকার দেশগুলি একটা-একটা করে স্বাধীন হতে 
আরম্ভ করল। (দক্ষিণ আফ্রিকা গণরাজ্য যদিও স্বাধীন, 
তবুও এখানে এখনও ইউরোপীয় মূলের শ্বেত লোকদের 
শাসন চলছে।) 


৪৩ 


? 1000 কি.মী. 


মাইল 


সাতটি মহাদ্বীপের মধ্যে এশিয়া সবচেয়ে বড়। এর 
ক্ষেত্রফল বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ আর জনসংখ্যা প্রায় 
বিশ্বের জনসংখ্যার অদ্ধেক। উত্তর এশিয়ার বিশাল ক্ষেত্র 
আর্কটিকের ঠান্ডা ভাগের অন্তর্গত। ভূমধ্যরেখা দক্ষিণ 
এশিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। মহাদ্বীপের কিছু ভাগে ভয়ঙ্কর 
গরম মরুভূমি আর কোথাও আবার অধিক বর্ষার জঙ্গল। 


এশিয়াতে পৃথিবীর সবেচ্চি এভারেস্ট পর্বত শিখর 
আছে, যার উচ্চতা প্রায় 8840 মীটার। পৃথিবীর সবথেকে 
অচল ভূপ্রদেশ-মৃত সাগরের গভীর দৃঢ় উপত্যকাও- 
জোর্ডন ও ইজরাইলের মধ্যভাগে অবস্হিত এশিয়া যেই ভূ- 


8৪ 


বিবিধতাপূর্ণ এশিয়া 


ভাগের অঙ্গ সেই ভূভাগে ইউরোপ রয়েছে। শুউরাল পর্বত 
ও কেস্পিয়ান সাগর এই দুই মহাদ্বীপের মধ্যে সীমারেখার 
কাজ করে। রাশিয়া আর তুরস্ক দুইই অংশঙ এশিয়া ও. 
ইউরোপে অবস্হিত। একটা সরু ভূমিখন্ড যাকে 38167 
স্হল সংযোজক বলে, এশিয়া ও আফ্কিকাকে জোড়ে। 
পর্বতশ্রেণী এশিয়াকে ছয়টি মুখ্য প্রদেশে বিভক্ত করে। 


উত্তর এশিয়া-এখানে রাশিয়ার সব থেকে ঠান্ডা প্রদেশ 
সাইবেরিয়া আছে। এটা জলাভূমি বিশিষ্ট বৃক্ষহীণ সমতল 
ভূমি। এখানে জমা-বরফ-স্তর, যাকে পারমাফুস্ট 


(Permafrost) বলে, আছে, যা গ্রীষ্মকালে অল্প সময়ের 
জন্য গলে। 
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মধ্য এশিয়া-মরুভূমি আর উঁচু, সমতল পর্বতসমৃহের 
দ্বারা বেস্টিত। এই প্রদেশে অর্থাৎ এশিয়ার এই ভাগে 
তিব্বত, মঙ্গোলিয়া আর পশ্চিম চীন আসে। 


পৃবাঁ এশিয়া-একে সুদৃরপূর্বও বলে। এই স্হান পাহাড়, 
গভীর উপত্যকা ও সমতল ভূমির প্রদেশ। এর মধ্যে চীনের 
অধিকাংশ এবং জাপান তথা তাইওয়ান দ্বীপ আসে। 
দক্ষিণ-পৃবী এশিয়া-এই ভাগে ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচিন, 
মলয়াশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া তথা ফিলীপিন্সের দ্বীপ সমূহ 
আছে। মুখ্য ভূমির উত্তরে বৃক্ষপূর্ণ পর্বত আর দক্ষিণে নদী 
গুলির ময়দান আছে। 

দক্ষিণ এশিয়া-এই ভাগ হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে 
অবস্হিত। এবং একে উপ-মহাদ্বীপও বলে। হিমালয় 
পর্বত পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী বলে প্রসিদ্ধ। এই 
ভাগে ভারতবর্ষ, পাকিস্হান আর শ্রীলঙ্কা আসে। 
দক্ষিণ পশ্চিমী এশিয়া-এই ভাগকে সাধারণ মধ্যপূর্ব 
অথবা নিকটপূর্ব বলে। এটা গরম ভাগ। এখানে অধিক 
মরুস্ঘছল আছে। এর মধ্যে 12 আরব দেশ, ইরান, 
ইজরাইল, সাইপ্রাস এবং তুরস্কের বড় ভাগ আসে। 


হুদ ও নদনদী 


কেস্পিয়ান সাগর নোনা জলের হুদ। এর কিছু ভাগ 
এশিয়াতে আর কিছু ভাগ ইউরোপে স্হিত আছে। 
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কেস্পিয়ান সাগর পৃথিবীর সব চেয়ে বড় হ্রদ। এর ক্ষেত্রফল 


- 440,300 বর্গ কি. মীটার। অন্য বড় হুদ দুইটি হল 


রাশিয়ার অরাল সাগর (Ar! 5০) অরা বৈকাল হুদ 
(Baikal Lake)! 

এশিয়াতে বেশ কয়েকটি বড় নদী আছে। সাইবেরিয়ায় 
ওব (০০) এবং যেনিসি (50591) এবং লেনা (Lena) 
উত্তর দিকে আর্কটিক মহাসাগরে মেলে। বৎসরে প্রায় 
ছয়মাস বরফে জমে থাকে। পূর্বদিকে, এশিয়ার 
পূর্বভাগে অমুর (44৮) হোয়াঙ্গ-হো (Hwang Ho/ 
এবং ইয়াংগতজে কিয়াঙ্গ (99178201180) নদী গুলি 
প্রশান্ত মহাসাগরে মিলিত হয় মেকাঙ্গ নদীও দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় প্রবাহিত হয়ে, দক্ষিণ দিশায় প্রশান্ত মহাসাগরে 


3, গিয়ে পড়ে। 


দক্ষিণ এশিয়ার মুখ্য নদী গুলির নাম বক্মপুত্র, গঙ্গা 
আর সিন্ধু। দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়াতে টাইগ্রিস (7105) 
এবং ইউফ্টিস (300010791০9) নদী পারস্যের উপসাগরে 
গিয়ে পড়ার পূর্বে পরস্পর মিলিত হয়। 


জলবায়ু 


এশিয়ার জলবায়ুতে অনেক বিবিধতা আছে। উত্তর ভাগ 
ঠান্ডা এবং আর্দ। দক্ষিণ ভাগ গরম এবং আর্্র। ভারত 
মহাসাগরের দিক থেকে প্রবাহিত মৌসুমী হাওয়া গ্রীষ্মতে 
দক্ষিণ এশিয়ার অনেকটা ভাগ জুড়ে বর্ষা করায়। 
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শীতল উত্তর ভাগে দেবদারু ও চীর বৃক্ষের জঙ্গল। গরম 
ও আর্দ দক্ষিণে উষ্ণ-কটিবন্ধ বর্ষা বন। মহাদ্বীপের 
অনেকটা ভুভাগে ঘাসের জমি বিভিন্ন বনস্পতি গুলির 
মধ্যে আছে বাঁশ, তাল, জায়ফল আর আমের বৃক্ষ । 

সাইবেরিয়াতে ধূসর বর্ণের ভন্নুক আর নেকড়ে বাঘ 
আছে। তিব্বতে ইয়াক (yak) পাওয়া যায়। এখানের 
বিশাল পান্ডা তিব্বত আর চীন দেশে হয়। দক্ষিণ 
প্রুদেশগুলিতে হাতী, বাঘ, চিতা জাতীয় পশু তেংদুআ, 
বানর আর কয়েক প্রকারের সাপ পাওয়া যায়। কিছু 
জানোয়ারদের কাজেও লাগান হয় .ইয়াক, উট, হাতী, 
আর মোষ আদি এই রকমের পশু। এরা মাল বহন করা, 
লাঙ্গল চালনা করা অথবা গাড়ি টানা ইত্যাদি কাজ করে। 
বিশেষ করে, হাতী ভারী-ভারী মাল যেমন জঙ্গল ইত্যাদি 
থেকে লম্বা-লম্বা কাঠের বোঝা ওঠাবার ও বহন 
করবার কাজ করে। 


8৫ 


এশিয়া (Asia) 


এশিয়ার নিবাসী 

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা গুলির উদয় এশিয়াতেই হয়েছিল। 
পৃথিবীর অধিকাংশ মহান ধর্মও এশিয়াতেই উদিত 
হয়েছে। যেমন-হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, ক্রিশ্চান এবং 
ইসলাম। (পৃষ্ঠ 62 দুষ্টব্য)। এশিয়ার কলাকারগণ 


পৃথিবীর কিছু সুন্দরতম কৃতি বানিয়েছে, উৎপাদন 
করেছে। 

এখানে প্রায় 250 কোটি লোক বাস করে। এই 
জনসংখ্যা ইউরোপীয় জনসংখ্যা থেকে চারগুণ অধিক। 
রাশিয়ায় অধিকতর লোক ইউরাল পর্বতের পশ্চিমে 
ইউরোপে থাকে। এশিয়াতে জনসংখ্যার বিতরণ খুবই 
অসমান। উত্তর মধ্য আর দক্ষিণ-পশ্চমের এশিয়ার 
বিশাল ভূ-ভাগ গুলিতে জনসংখ্যা খুবই কম, প্রায় নাই। 
পরন্ত ভারতবর্ষ ও চীনের নগরগুলি পৃথিবীর সব থেকে 
আধক জনসংখ্যার স্হান। 


মঙ্গোল-মঙ্গোল জাতীয় লোকেরা পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য 
এশিয়ার অনেক অনেক ভাগে থাকে। এদের মধ্যে চীনের, 
জাপানের আর সাইবেরিয়ার কিছু-কিছু জাতি 


আছে। মঙ্গোল মূলের কিছু লোক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 


কিছু-কিছু দেশে চলে গেছে, যাদের মধ্যে মালয়াশিয়া ও 
সিঙগাপুরও আছে। 


নীচে ৪ ভূমিগত মেট্রো রেল, কলকাতা, ভারতবর্ষ 


লোকদের সাথে 
শর ভারত তথা 


কাকেশ-মূলের লোক ইউরোপের 
সম্বন্ধিত। এরা দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া, 
পাকিস্হানে থাকে। 


নীগ্রো-নীগ্রো জাতির লোকেদের আফ্কিকার সঙ্গে সম্বন্ধ 
আছে। এরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে থাকে। 
কিছু লোক মালয়া উপদ্বীপে থাকে। 


ভাষাসমূহ 


এশিয়াবাসী শত-শত আলাদা-আলাদা ভাষায় কথা বলে। 
অধিকাংশ এশিয়ার ভাষাগুলি চারটি বর্গের কোনও 
একটির সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়। প্রথম বর্গ অথবা পরিবারে 
আসে। দ্বিতীয় বর্গে চীন আর তিব্বতের ভাষাগলি আসে। 


দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ জাতি ততীয় 
বর্গের ভাষাগুলি বলে। আরবী এই বর্গের চতুর্থ বর্গ 
বা পরিবারের ভাষা গুলি সাইবেরিয়া আঃ শিম্াতে 


স্হানে স্হানে কথিত হয়। 


বহ্মান্ড আর আমাদের সংসার (পৃথিবী) 


(The Universe and the World We Live In) 


জীবনধারণ ও বুত্তি-ব্যবসায় 


এশিয়ার জনসংখ্যা দুত বেড়ে চলেছে। লক্ষ-লক্ষ, কোটি- 
কোটি লোক কোন রকমে জীবন ধারণ করছে। খারাপ 
মৌসুমের দরুণ ফসল কম হয় তো হাজার-হাজার লোক 
অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। প্রত্যেক বৎসর জনসংখ্যা 
যেমন-যেমন বাড়ছে, সমস্যাগুলি তেমন করেই বৃহদাকার 
ধারণ করছে। 

কুষি-এশিয়ার অধিকাংশ জনগণের ব্যবসায় কৃষি। 
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন ও সাইবেরিয়াও দক্ষিণ 
পশ্চিম ভাগের অধিকতর স্হানের কৃষি ভূমি অত্যন্ত 
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উদ্যোগ-দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়াতে খুব পেট্রোলিয়াম 
পাওয়া যায়। জাপান উদ্যোগিক দৃষ্টিতে খুব উলত। এই 
দেশ মোটর গাড়ি, জাহাজ, কেমেরা, রেডিও তথা 
টেলিভিশন আদির জন্য প্রসিদ্ধ। রাশিয়া খুব মহত্তবপূর্ণ 
উৎপাদক দেশ। অন্য ওদ্যোগিক দেশগুলির মধ্যে আছে 
ভারত, মালয়াশিয়া, সিঙগাপুর ও চীন। 


5 te 


এশিয়ার ইতিহাস অনেক মহান সভ্যতা ও সামাজাদের 
ইতিহাস। এদের মধ্যে আছে পারস্য, চীন, মঙ্গোল, জাপান 
তথা ভারতের অনেক সাম্রাজ্য। 1500 ইং আর 1600 ইং 
মধ্যস্থ বৎসরগুলিতে ইউরোপীয় লোকেরা এশিয়াতে 
বসবাস শুরু করেছিল। 1800 ইং পর্যন্ত তারা এই 
মহাদ্বীপের অনেক ভাগ নিজেদের শাসনে এনেছিল। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (1939-45) এর পর ওঁপনিবেশিক 
দেশগুলি স্বাধীন হয়ে গেছে। 


উপরে ॥ রেয়ন সূতোর মিল, রাজস্হান, ভারত 


নীচে $ শীলঙ্কায় চায়ের পাতা তোলা 


নীচে $ চীনের দেওয়ালেও 13র শতাব্দীতে মঞ্গোলদের আক্রমণ থেকে 
চীনকে রক্ষণ করা যায় নি। 


৪৭ 


ইউরোপ 


(Europe) | 


যু সাগর 
সিসিলি . ৪ 
= 


ইউরোপ দ্বিতীয় নম্বরের সব থেকে ছোট মহাদ্বীপ। 
কিন্ত্ত শত-শত বর্ষ ধরে পৃথিবীতে এরই সব থেকে অধিক 


ভুভাগ 


ইউরোপের আকৃতি অন্য মহাদ্বীগ গুলি অপেক্ষা অধিক 
অনিয়মিত। এর তিনটি প্রমুখ ভাগ আছে। উত্তর পর্বত, 
মধ্য ময়দান এবং দক্ষিণ পর্বত। 


৪৮ 


এই পর্বত ব্রিটিশ দবীপসমূহের উত্তর থেকে 
হা হত৷ ইউরোপের পূর্বে এই 
পর্বত দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে রাশিয়ার ইউরাল পর্বত বানায়। 
নরওয়ের তটে এই পর্বত শ্রেণীকে ফিয়ার্ড (০1৭5) খাড়ি, 
উপখাড়ি সোজা খাড়া পার্বগুলিকে কাটছে। 


মধ্য ময়দান-মহাদ্বীপের অধিক ভাগই সমতল। এই 
ভূমি পশ্চিমে আয়ল্যান্ড (1761870) থেকে পূর্বের রাশিয়া 
পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই প্রদেশ কোনও সময়ে জঙ্গলে 
ঢাকা ছিল কিন্ত্ত এখন উত্তর ও মধ্যভাগে কিছু জঙ্গল 
ছেড়ে সব সাফ করে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর সর্বোত্তম 
কৃষিভূমি ইউরোপের অধিকতর গ্রাম আর নগর এই 
ভাগেই অবস্হিত। £ 
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ব্রহ্মান্ড আর আমাদের সংসার (পৃথিবী) 


দাক্ষণের পর্বত-এদের মধ্যে কতিপয় মহান পর্বতশ্রেণী 


[ছে। পশ্চিমে স্পেন আর ফ্রান্সের মধ্যস্হলে পাইরিনীজ 
[১/790965) আছে। দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্স থেকে সুইটজারল্যান্ড, 
'স্টুয়া আর উত্তর ইটালি হয়ে যুগোষ্রাভিয়া পর্যন্ত 
“বকের মত বেঁকে, আল্পস পর্বত বিস্তৃত আছে। এর 


নবেচ্চি শিখর মাউন্ট ঝ্ল্যা্ক (Mt-Blanc) ফ্রান্স আর 


ঈটালির সীমাতে আছে। এর শিখর 4810 মীটার উচু। 
'আলপ্সের উচ্চ ঢালু নিম্নমুখী জায়গাগুলিতে সর্বদা বরফ 
জমে থাকে। 

পূর্বে রাশিয়াতে ককেশস (০৪০০৪303) পর্বত আছে। 
এই পর্বত কেস্পিয়ান সাগর আর কৃষ্ণ সাগরের মধ্যস্হলে 
আবস্হিত। এই পর্বত শ্রেণীর শিখর মাউন্ট এলব্রস, যা 
5633 মীটার উচ্চ, ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বত শিখর। 


নদ নদী ও হ্রদ 
দক্ষিণ পূর্বে কেস্পিয়ান সাগর বস্ত্ত একটি হুদ, কেননা 


এর চারিদিকই স্হল দিয়ে ঘেরা। এর জল লবণাক্ত। উত্তর 
ইউরোপে হাজার-হাজার লেক (1.916) আছে। 


মহাদ্বীপের অনেক বড়-বড় নদীতে নৌকা দিয়ে 
মালপত্র চালান করা হয়। সব থেকে লম্বা নদী ভলগা 
(৮০188) দক্ষিণে 3742 কি. মীটার প্রবাহিত হয়ে, 
রাশিয়া দিয়ে এসে, কেস্পিয়ান সাগরে পড়ে। অন্য মহত্পূর্ণ 
নদীদের মধ্যে ডেনয়ুব (7০7৮০) পুর্ব দিশায় মধ্য 
ইউরোপ হয়ে কৃষ্ণসাগরে এসে পড়ে। রাইন নদী (Rhine) 
উত্তরে উত্তর সমুদ্রে এসে পড়ে। 
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(The Universe and the World We Live In) 


জলবায়ু 


আলন্লান্টিক মহাসাগর থেকে প্রবাহিত পশ্চিমী হাওয়া 
মহাদ্বীপকে শীতকালে গরম আর গ্রীষ্মে শীতল রাখে। 
দক্ষিণে ভূমধ্য সাগরের দেশ গুলিতে গ্রীষ্মে গরম আর 
শুক আবহাওয়া থাকে। মহাদ্বীপের কিছু উত্তর আর পূর্ব 
ভাগেও গ্রীষ্মে গরম থাকে কিন্ত শীতকালে ঠান্ডা হয়। 
একেবারে উত্তর ভাগ আর্কটিকে, সর্বদা তুষারাবৃত থাকে! 


গাছপালা আর পশু-পক্ষণী 


ইউরোপের অধিকাংশ অবশিষ্ট জঙ্গল গুলিতে শংকৃ শল্য 
আকারের (coniferous) বৃক্ষ হয়, তাছাড়া আরও বৃক্ষ 
হয়। ভূমধ্য সাগরের অনেক ক্ষেত্রে জলপাই আর তাল হয়। 

মহাদ্বীপে অল্পস্বল্প স্তন্যপায়ী পশু আছে। শিকার 
আর জঙ্গল গুলির ধবংসের কারণে পশুদের সংখ্যা খুব 
কম হয়ে গিয়েছে। তা সত্বেও কিছু ভল্গুক, নেকড়ে, জংলী 
শুকর আর হরিণ আছে। অনেক ছোট স্তন্যপায়ী পশু যেমন 
কাঠবেড়াল, বেজার (9৪৮০7, নিশাচর জন্তভ বিশেষ) 
আর খরগোশ পাওয়া যায়। অনেক পক্ষীও পাওয়া যায়, 
যারা সুস্বর বিশিস্ট। এছাড়া শিকারের উপযুক্ত পাখীও 


৪৯ 


_ ইউরোপ (Europe) 


ইউরোপের পরে এশিয়ার জনসংখ্যাই সব চেয়ে অধিক, 
অবশ্য এশিয়া ইউরোপ থেকে আয়তনেও বড়। ইউরোপ 
সব থেকে ধনী জনগণের মহাদ্বীপ। জনসংখ্যার সাথে- 
সাথে এখানে নগর আর গ্রামের সংখ্যাও অধিক। আধুনিক 
বিশ্বের অনেক বিচারধারা আর গবেষণা, অনুসন্ধান 
ইউরোপেরই দান। 


সোবিয়ৎ সঙ্ঘ (ভূতপূৰ্ব) কে ছেড়ে ইউরোপের 
জনসংখ্যা 48 কোটি (সোবিয়ত সঙ্ঘের জনসংখ্যা প্রায় 26 
কোটি। যার অধিকাংশই ইউরাল (0791) পর্বতের 
পশ্চিমে। অন্য মহাদ্বীপদের তুলনায় এখানকার জনসংখ্যা 
বিতরণ অধিক সমান। প্রায় সকল ইউরোপীয় জাতিরাই 
ককেশাস মূলের। এরা কতিপয় জাতীয় বিভাগে বিভক্ত 
আছে। অনেক জাতির পূর্বপুরুষগণ একাধিক বর্গের ছিল। 


নর্ডিক জাতি_নার্ডিক লোকেরা লম্বা ও ফর্সা হয়। এর 
অনেকে নরওয়ে সুইডেন, উত্তর জার্মেনী আর নেদারল্যান্ড 
আছে। 

ভূমধ্যসাগরীয় জাতি-এই জাতির লোকেরা প্রধা-জ্ঃ 
ভূমধ্যসাগরের ' চারিদিকের দেশগুলিতে থাকে। এনা 
নার্ডিক লোকদের তুলনায় ছোট, হ্স্ব-কায় আর ক:- 
ফসাঁ। 


এলপাইন জাতি-এরা মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের পাণ্ত্য 
প্রদেশগুলিতে থাকে। এরা সবল, শক্তিশালী ও গোধূমনর 
(গম বর্ণের) হয়। এরা ভূমধ্যসাগরীয় লোকেদের থেকে 
কিছু অধিক লম্বা হয়। 


অন্য বর্গ-এদের মধ্যে ডিনারিক (Dinari০) জাতির 
লোক, যারা বলকান উপদ্বীপ, দক্ষিণপূর্ব ইউরোপে নাস 
করে, শামিল আছে। পূর্ব-বলকানের লোকেরা “র্ব 
ইউরোপে থাকে। 


নীচে ঃ ফ্রান্সে আঙ্পুরের বাগানে তত্ত্বাবধান-রত শ্রমিকরা - 


_ ব্রহ্মান্ড আর আমাদের সংসার (পৃথিবী) 


ভাষা-সমূহ 


ইউরোপ-নিবাসীরা প্রায় 60 বিভিন ভাবার কথা বলে। 
অধিকাংশ ভাষাগুলি তিন মুখ্য বর্গ অথবা পরিবারের 
সাথে সম্বন্ধিত। কিন্ত সব ভাষাতেই অন্যান্য ভাষার শব্দ 
আছে। 


জামান ভাষা পরিবার-ইউরোপের উত্তরপশ্চিম তথা 
. মধ্যভাগে কথিত হয়। জানি, ডাচ, ডেনিশ, ডাচ, ইংরেজী 
ইত্যাদি এর অন্তর্গত। ইংরেজী সংসারে সর্বাধিক কথিত 
হয় জামার্ন ইউরোপে। 


রোমান ভাষা পরিবার-এই পারবারে 2000 বৎসর পূর্বে 
রোমান সাম্রাজ্যের স্হিতিকালে প্রচলিত লেটিন থেকে 


উদ্ভূত ভাষাগুলি শামিল আছে। এদের মধ্যে আছে ইটালি, 
ফ্রান্স, পর্তুগাল, রুমানিয়া আর স্পেনের ভাষা সমূহ। 
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মাব ভাষা পরিবার-মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে প্রচলিত 
ভাষাগুলি এই পরিবারের অন্তর্গত, যেমন বুলগারিয়া, 
চেকোল্লোভাকিয়া, পোলান্ড, রাশিয়া ও ইউক্রেনের ভাষা 
গুলি। 


অন্য ভাষা সমৃহ-এদের মধ্যে আছে গ্রীক, আলবেনিয়ান 
এবং কেন্টিক ভাষাগুলি, যেমন ব্রেটন, ওয়েলশ এবং 
গেলিক ভাষা সমূহ। 


উদ্যোগ ও বৃত্তি-ব্যবসায় 


ইউরোপের কিছু ভাগে খনিজ পদার্থ অনেক আছে। এদের 
মধ্যে আছে পেট্রোলিয়াম, কয়লা, লোহা ও অন্য ধাতু সমৃহ। 


কুষি-ইউরোপের ফার্মগুলি সাধারণত ছোট হয়, কিন্ত 
পশ্চিম ইউরোপের ফার্মগুলিতে আধুনিক মেশিন ইত্যাদির 
দ্বারা হয়। এই ফার্মগুলি পৃথিবীর সর্বোত্তম ফার্মদের মধ্যে 
পরিগণিত হয় এবং প্রায় অদ্ধেক ফার্মে গম, যব, বীট, 
ফল, সবজি উৎপন্ন হয়। 


অনেক কৃষক পশু ও ভেড়া পালন করে। একাধিক 
দেশে ডেয়ারী উদ্যোগ খুব উন্নতি করে চলেছে। 


উদ্যোগ-পশ্চিম ইউরোপের দেশ গুলিতে মেশিন, রসায়ন, 
বস্ত্র, মোটর কার, জাহাজ এবং অন্য অনেক জিনিষ 
208158৭888857807518 তিল্যাগ- 
সমূহে বেশ উলত। 


ইতিহাস 


প্রাচীন কালে ইউরোপের দুইটি সভ্যতা প্রমুখ ছিল-_গ্রীক ও 
রোমান। পরে ইউরোপে কতিপয় ক্রিশ্চান রাজ্য স্হাপিত 
হল। অধিকাংশ ইউরোপ রোমান ক্যাথালিক আর 
প্রোটেস্টেন্ট ধর্ম দুটিতে বিভাজিত হল। 1700 ইং তে 
অনেক ইউরোপীয় দেশ এশিয়া, আমেরিকা আর 
আফ্ৰুকাতে সাম্রাজ্য স্হাপনা করেছিল। 1900 ইং তে দুই 
মহাযুদ্ধে লক্ষ-লক্ষ ইউরোপীয় মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। 
যুদ্ধে শত-শত নগর ধবংস গিয়েছিল। 


৫৯ 


অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যান্ড আর পাপুআ নিউগিনী 
সহিত দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সমীপর্বত্তী দ্বীপ সকল 
অস্ট্রেলেশিয়ার অন্তর্গত। অস্ট্রেলিয়া সব চেয়ে ছোট 
মহাদ্বীপ, যার ক্ষেত্রফল প্রায় 80 লক্ষ বর্গ কি. মীটার। 
সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটিকে ওশেনিয়াও কথিত হয়। 


অস্ট্রেলিয়া 


অস্ট্রেলিয়া বস্ত্ৰত এক বিশাল এবং পৃথিবীর সব থেকে 
বৃহৎ দ্বীপ, যাকে মহাদ্বীপ বলা হয়। দক্ষিণ-পূর্বের 
তাস্মানিয়া দ্বীপও এর অন্তর্গত। উত্তর পূর্বে কুইনসল্যান্ডের 


পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। 


ভূমি- অস্ট্রেলিয়া চারদিকেই জল দিয়ে ঘেরা। কিন্ত এর 
মধ্যভাগ এক বিশাল মরুস্হল। 


পূর্বের উচ্চ ভাগ-সমগ্র পূর্ব ভাগের তটের সাথে_সাথে 
বিস্তৃত হয়ে আছে। একে “গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ” ও বলা 
হয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নীচে 


পর্বতসমূহের ও উচ্চ-ময়দানগুলির এই ভাগে বাস করে। 


৫২ 


দক্ষিণ মহাসাগর 


স্টিওয়াট দ্বীপ: 


মধ্য নিম্নভূমি-উচ্চ ভূমি থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত আছে। 
এই ভূমি শুল্ক; অতএব অনেক কৃষক কৃষির জল-সেচনের 
জন্য আর্টিসিয়ান কৃপ-সমৃহের উপর নির্ভর,থাকে। 
পশ্চিমের অধিত্যকা-উচ্চ সমতল ভূমি, যা অস্ট্রেলিয়ার 
ভূ-ভাগের দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে বিস্তৃত। এই স্হলে 
অধিকাংশ মরুভূমি, যেখানে বৃক্ষ খুব কম হয় এবং 
মনুষ্যের বসবাস যোগ্য নয়। অধিত্যকার পূর্বদিকে 
“মেকডোনাল রেঞ্জ" নামক শৈলমালা আছে। 


নদ-নদী ও হুদ-আয়ার হৃদ সবচেয়ে বড়। বেশীর ভাগ 
সময়ই এ শুষ্ক থাকে। এখানকার নদী গুলি সবসময়েই 
শুল্ক থাকে। প্রায় 2700 বিঃ মীটার লম্বা ডালিংগ নদী 
সব থেকে লম্বা। এই নদী “গ্রেট ডিভাইডিঙগ রেঞ্জ” থেকে 
মুরে নদী পর্যন্ত প্রবাহিত। জলের বিচারে মুরে নদী সব 
থেকে বড়। এই নদী দক্ষিণের সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। 


উপরে $ মিডওয়ে আইল্যান্ড-প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক 
দবীপগুলির মধ্যে একটি। প্রশান্ত সাগরের হাজার-হাজার ছোট- 
ছোট দ্বীপ আছে। এদের মুখ্যতঃ তিন সমবায়ে বিভক্ত করা যায়ঃ 
মেলানেসিয়া, সাইক্রোনেশিয়া এবং পলিনেশিয়া। কিছু দ্বীপ 
জ্বালামুখীয় আর কিছু আছে প্রবাল দবীপ। মাছধরা ও পর্যটন 
এদের প্রধান ব্যবসায়। 

ডাইনে-অস্ট্রেলিয়ার কিছু জন্ত 

জলবায়ু-অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ভাগের প্রায় এক তৃতীয়াংশ 
প্রদেশ উষ্ণ কটিবন্ধে (70774 2০7০) স্হিত। বৎসরের 
সব সময়েই গরম থাকে। পুরো কেন্দ্রিয় এবং পশ্চিম ভাগে 
খুব কম বর্ষা হয়। শুষ্ক হাওয়া সারাক্ষণ চলতে থাকে। 
দূরে গিয়ে দক্ষিণে জলবায়ু শীতোষ্ণ। 


গাছাপালা আর জনন্ত-গাছপালার মধ্যে অনেক প্রকারের 
ইউকলিপ্টাস (008157)15) গাছ আছে। এই মহাদ্বীপে 
এমন কিছু জন্ত আছে যা অন্যত্ৰ কোথাও পাওয়া যায় না। 
এখানকার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জন্ত হল ক্যাঙগারু। 
অদ্রধেকেরও অধিক জন্তু শাবকবহনথলী বিশিষ্ট 
(marsupial) এদের মা-পশুর দেহের সম্মুখ দিকে 
চামরার থলি (১০০০৪) আছে। যাতে তারা শাবক বহন 
করে। এদের মধ্যে বিখ্যাত ক্যাঙ্গারু হল সব থেকে বড়। 
অবশ্য কোয়ালাও খুব প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক রঙগ- 
বেরঙ্গের পাখীও পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে প্রমুখ হল 
কৃকাবরা (Kookaburra)! 


ব্হ্মান্ড আর আমাদের সংসার (পৃথিবী) 


(The Universe and the World We Live In) 


নিউজীল্যান্ড 


অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্বে প্রায় 1900 কি.মি. দূরে তাসমান 
সাগরের পারে নিউজীল্যান্ড অবস্হিত। এর মধ্যে দুইটি 
মুখ্য ও কিছু ছোট দ্বীপ আছে। 


ভূমি-উত্তর ও দক্ষিণের মুখ্য দুটি দ্বীপ এক প্রান্ত থেকে 

অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় 1600 কি. মীটার লম্বা। 
নর্থ আইল্যান্ড (উত্তরের দ্বীপ) এর দক্ষিণ ভাগে 
উর্বরা তটীয় সমতল ভূমি আছে যা মধ্য অধিত্যকা অবধি 
বিস্তৃত। এই স্হলে পূর্বের পর্বত শ্রেণী আর কতিপয় 
পর্বত বা আগ্নেয়গিরিও আছে। কিছু 


- আগ্নেয়গিরি সক্রিয়, যেমন রুয়াপেহু (Ruapehu), যার 


উচ্চতা 2797 মীটার। 


সাউথ আইল্যান্ড কুক প্রণালী থেকে 2.5 কি. মীটার 
দূরে দক্ষিণের আলপ্স এর পর্বতীয় আধার। পর্বত শ্রেণীর 
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জলবায়ু-নিউজীল্যান্ডের জলবায়ু ঠান্ডা আর প্রীতিকর। 
উত্তরে সব থেকে অধিক গরম। পশ্চিমে সব থেকে অধিক 
বর্ষা। 
গাছপালা ও পশু-নিউজীল্যান্ডে অধিকতর সদাবাহার 
বৃক্ষ আছে। কিউইর মত জন্তু আর কোথাও পাওয়া যায় 
না। এই দেশে চামচিকা, বাদুর ছাড়া আর স্তন্যপায়ী অন্য 
কোনও জীব হয় না। এখানকার লোকেরা বাইরে থেকে 
অন্য স্তন্যপায়ী জীব নিয়ে এসেছে। এখানকার কিছু পন্ষণী 
কিউইর মতই প্রসিদ্ধ, যাদের অন্য কোনও দেশে পাওয়া 
যায় না। 

৫৩ 


(Australasia) 


1700 ইং এর কাছাকাছি একসময়ে ব্রিটিশ দ্বীপগুঞ্জের 
লোকেরা অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যান্ডে এসে বসবাস করতে 
আরম্ভ করেছিল। তারা কুষিকার্ষ শুর করল, নগর 
স্হাপনা করল এবং উদ্যোগের সূত্রপাত হল। 

অস্ট্রেলিয়া আকারে ইউরোপের তিন-চতুর্থাংশ কিন্ত 
ইউরোপের জনসংখ্যা-এর তিনগুণ। অস্ট্রেলিয়ার 
জনসংখ্যা কেবল দেড় কোটি। এরা পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব 
তটীয় স্হানগুলিতেই থাকে। দেশের বিশাল, ভূ-ভাগে 
মরুভূমি থাকায় সে স্হান বাসযোগ্য নয়। 


নিবাসী-এখানকার লোকেদের দুটি মুখ্যবর্গ আছে $ 
আদিবাসী ও ইউরোপীয়দের বংশজ। 

আদিবাসী-এরা অস্ট্রেলিয়ার মূল নিবাসী। হাজার- 
হাজার বর্ষ থেকে এরা এখানে আছে। এরা কখনও এশিয়া 
থেকে এসেছিল। প্রথম যখন আদিবাসীরা অস্ট্রেলিয়াতে 
আসে তখন প্রায় তিন লক্ষ আদিবাসী এই মহাদ্বীপে ছিল। 
কিন্ত্ত তাদের ধাওয়া ক'রে মেরে ফেলা হয়েছিল। এখন 
কেবল 40,000 আদিবাসী অবশিষ্ট আছে, যারা সুরক্ষিত 
স্হানগুলিতে বাস করে। 


ইউরোপীয়-এরা অস্ট্রেলিয়াতে 1780-90 তে বস- 
বাস শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত 
এখানকার অধিবাসীরা সকলেই প্রায় ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের 
ছিল। তখন অস্ট্রেলিয়াতে পাচ জনের মধ্যে চার জনই 
ব্রিটিশ বংশজ ছিল। এখন গ্রীস, ইটালি ও পোল্যান্ড 
আদ্রির লোকেরা ইউরোপ থেকে এসে এখানে বসবাস 
করছে। 


৫৪ 


আছে। এই দেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কৃষি-দেশ। 


কৃষির সাথে গম ছাড়াও ফার্মে উৎপাদিত অস্ট্রেলি: 
উল আর মাংস বিখ্যাত। এখানে পৃথিবীর কিছু সব : 
বৃহৎ ভেড়া আর পশুদের কেন্দ্র আছে। 

উদ্যোগ দিন দিনই মহত্বপূৰ্ণ হয়ে চলেছে। 
উদ্যোগগুলির মধ্যে ইস্পাত, মোটর গাড়ি এবং অন্য ব 
উদ্যোগ ও আছে। 


উপরে বামে £ সিডনী, অস্ট্রেলিয়ার একটি দৃশ্য 
নীচে £ কেপ্টেন কুক নিউজীল্যান্ডের তটের রাপ-রখা তৈয়ার করে এন 
1770 সালে অস্ট্রেলিয়ার ভূমিতে অবতরণ করে। 


প্রথম ইউরোপবাসী, যারা অস্ট্রেলিয়া দেখেছিল, তারা ছিল 
ডাচ নাবিক, ইংরেজ যাত্রী কেপ্টেন কুক 1770 ইং তে পূর্ব 
তটে বোটনী উপসাগর (Botany Bay) এ নাবে। 
অস্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ উপনিবেশ হয়। পরন্ত 1971 ইং তে 
অস্ট্রেলিয়া স্বাধীনতা পেয়েছে। 
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___________ ব্রহ্মা আর আমাদের সংসার (পৃথিবী) 


(The Universe and the World We Live In) 


নিউজীল্যান্ডের জীবন যাত্রা 


ইতিহাস 


নিউজীল্যান্ড একটি ছোট দেশ। এই দেশ গ্রেট ব্রিটেন থেকে 
কিছু বড়। কিন্ত্ত এখানকার জনসংখ্যা কেবল 30 লাখ। 


নিবাসী-মাওরি ও ইউরোপীয় মূলের লোক এখানকার মুখ্য 
নিবাসী। মাওরিরা সম্ভবতঃ 1300 ইং থেকে লিউজী- 
ল্যান্ডে বাস করছে। এরা প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশিয়া 
নামক ভাগের দ্বীপগুলি থেকে এসেছিল। এরা বীর ও 
যুদ্ধপ্রিয়। এরা ইংরাজী ও নিজেদের মাওরী ভাষা বলে। 
ত্রিশ লক্ষ মাওরিদের মধ্যে অধিকাংশ মাওরিই নর্থ 
আইল্যান্ডে থাকে। 

ইউরোপীয়_-লোকেরা ব্রিটিশ দ্বীপসমূহ থেকে 
নিউজীল্যান্ডে 1836 সালে এসে বসবাস আরম্ভ করে। 
দশের মধ্যে নয় জন নিউজীল্যান্ড নিবাসীর পূর্বপুরুষ 
ব্রিটিশ ছিল। অল্প কিছু লোকের পূর্বপুরুষরা অন্য 
ইউরোপীয় দেশের অধিবাসী ছিল। 


উদ্যোগ ধান্ধা-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 1939-43) পরে, 
যুদ্ধের অন্ত পর্যন্ত নিউজীল্যান্ড মুখ্যজ্ত ব্রিটেনের সাথেই 
ব্যবসায় বাণিজ্য করত। এখন জাপান সহিত প্রশান্ত 
মহাসাগরের অন্যান্য দেশগুলির এদের সঙ্গ ব্যবসায়িক 
সম্বন্ধ আছে। 

কুষি এখানে আধুনিক রীতির। এখানকার ফার্ম 
গৃহপালিত পশু, বিশেষ ভেড়ার জন্য প্রসিদ্ধ। এখান 
থেকে মাখন, মাংস আর উল অন্য দেশে রপ্তানি হয়। 

উদ্যোগ কৃষি থেকে কম মহত্ুপূর্ণ। কিন্ত এখানকার 
কারখানা গুলিতে ইস্পাত ও বস্ত্র সহিত বিভিল রকমের 
বস্ত্ত সকল উৎপাদিত হয়। 


মাওরি লোকেরা লিউজীল্যান্ডের প্রাচীন নিবাসী মোরিওরি 
জাতির লোকেদের পরাজিত করেছিল। 1840 ইং সালে 
মাওরিরা ব্িটিশ-শাসন স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্ত্ত 
1870 পর্যন্ত মাওরি ও ব্রিটিশ অধিবাসীদের মধ্যে ছোট- 
ছোট যুদ্ধ হতেই থাকল। অবশেষে 1947 এ নিউজীল্যান্ড 
স্বাধীন ঘোষিত হল। 


উপরে $ নিউজীল্যান্ডের একটি রাস্তায় হাজার-হাজার ভেড়ার পাল। 
নীচে £ একজন আদিবাসী ও একজন মাওরি (মূল নিবাসী) 


৫৫ 


উত্তর আর দক্ষিণ ধুবের নিকটব্তী স্হানগুলি খুব ঠান্ডা। 
উত্তরের ধুব, আর্কটিক আর দক্ষিণের ধুব প্রদেশ 
অন্টাকটিক বা অন্টার্কটিকা কথিত হয়। 


আর্কটিক 


আর্কটিক প্রদেশ জল আর স্হলের সেই ক্ষেত্রকে বলে যা 
উত্তর ধুব থেকে ধুবীয় বৃত্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। উত্তর 
ধুবকে চিনে নেবার কোনও চিহ্ন নেই। এর ঠিক স্হিতি 
ভৌগলিক গণনার দ্বারা জানা যায়। আমেরিকার 
অনুসন্ধানকারী রবার্ট ই.পিয়রী সর্ব প্রথম উত্তর ধবতে 
পোঁছেছিল। 1909 সালে সে বরফে ঢাকা সমুদ্র পার ক'রে 
এখানে পৌঁছেছিল। 


ভূমি ও সমুদ্র-আর্কটিক প্রদেশের কেন্দ্র হল আর্কটিক 
মহাসাগর। সাধারণ এই প্রদেশ ভাঙ্গা বরফের খন্ড 
সমূহ দ্বারা ঢাকা থাকে। একে বলে ধুবীয় তুষার-গঁটি 
(polar ice pack) এই মহাসাগর ইউরোপ, এশিয়া আর 
উত্তর আমেরিকার দূরতম উত্তর ভাগগুলি দিয়ে ঘেরা। 
বিশাল দ্বীপ, গ্রীণল্যান্ডের অধিকাংশ ভাগ এই আর্কটিকে 
পড়ে। 

গীনল্যান্ড (Green land) পুরো বছর বরফ জমে 
থাকে। পরন্ত্ত আর্কটিক মহাসাগরে বসন্ত কালে কিছু 
বরফ গলতে আরম্ভ করে। এর দ্বারা হিমশৈল (ice 
১৩1১) তৈরী হয়। কিছু হিমশৈল আটলান্টিক বাহিত হয়, 
ভেসে যায়। সামুদ্রিক জাহাজ গুলির জন্য হিমশৈল 
বিপজ্জনক হতে পারে। আর্কটিক মহাসাগরে মধ্য দিয়ে 
দুইটি প্রসিদ্ধ পথ আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে 
জোড়ে। এদের উত্তর-পশ্চিমের তথা উত্তর পৃর্বীয় পথ 


(north west & north east passages) বলে। 


৫৬ 


আর্কটিক প্রদেশের জীবন-এখানে খুব কম লোক বাস 
করে। এস্কিমো, যক্তা ও লেপ-এরাই এখানে বাস করে। 
এস্কিমোরা গ্রীনল্যান্ডে, আলাস্কা এবং কানাডাতে, 
যক্তারা রাশিয়ায় আর লেপরা লেপল্যান্ড, উত্ত 
স্কেন্ডিনেভিয়াতে বাস করে। এখানকার জন্ত্রদের ম্‌ 

মৎস্য। 


অন্টার্কটিক 


এই প্রদেশ দক্ষিণ মেরু থেকে দক্ষিণের বৃত্ত পর্যন্ত 
বিস্তৃত। পৃথিবীর সাতটি মহাদ্বীপের মধ্যে অন্টার্কটিক 
একটি। এর অংশগুলিতে অনেক দেশের অধিকার আছে। 
1911 সাল পর্যন্ত এখানে কেউ পৌঁছতে পারেনি, এই সালে 
এক . ব্রিটিশ অনুসন্ধানকারী রবার্ট ফেলকন স্কটের 
(Robert Falcon Scott) মাত্র এক মাস পূর্বে নরওয়ের 
রোড এমন্ডসেন (Road Amundsen) এখানে, পৌঁছে 
যেতে সক্ষম হয়েছিল। 
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ভূমি ও সমুদ্র-অন্টার্কটিকায় উঁচু উঁচু পাহাড় আর গভীর 
উপত্যকা সমূহ আছে। প্রায় প্রত্যেক বস্ত্ত বরফের মোটা 
স্তরের নীচে ঢাকা থাকে। কোনও-কোনও স্হানে এই 
বরফের স্তরগুলি দুই কি. মীটার পুরু হয়। 

মহাদ্বীপের কিনারা গুলিতে খাড়া উঁচু খোলা পর্বত 
আছে। এই পাহাড় সমূহ ওয়েডেল সাগর (দক্ষিণ 
মহাসাগরের ভাগ) আর রস সাগর (প্রশান্ত মহাসাগরের 
ভাগ (parts of Southern and Pacific ocean 
Weddell and Ross Sea) দের ঘিরে আছে। একটা 
লম্বা, পাতলা ভূভাগ- উপদ্বীপ-দক্ষিণ 
আমেরিকার দক্ষিণের অগ্রভাগ পর্যন্ত গেছে। দক্ষিণ 
আমেরিকা এখানে থেকে কেবল 650 কি. মীটার দূরে 
আছে। উত্তর ধুবের মতই এখানে বৎসরের অদ্ধেক সময় 
রাত্রি থাকে আর অদ্ধেক দিন। কিন্ত উত্তর ধুবতে যখন 
দিন হয়, তখন এখানে রাত্রি। 

এই মহাদ্বীপে প্রায় প্রায়ই বরফের তুফান আসে, যখন 
মানুষের বাস সম্ভব হয় না! অন্টার্কটিকের চতু্দিকের 
সমুদ্ূ জাহাজের জন্য বড় বিপজ্জনক হয়। 


( 


The Universe and the World We Live In) 


অন্টার্কটিকায় জীবন যাত্রা-এই মহাদ্বীপ অস্ট্রেলিয়া ও 
ইউরোপ থেকে বড়। গাছপালা ও জন্ভসমৃহ মহাদ্বীপের 
কেবল কিনারাতেই হয়। জন্ত্তদের মধ্যে পেনগুইন, শীল, 
তিমি এবং কিছু অন্য মৎস্য হয়। এখানে অনেক দেশের 
অনুসন্ধান-কেন্দ্রু আছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই ক্ষেত্রে 
গবেষণার কার্ষে খুবই অগ্রগামী হয়েছে। বেশ কয়েকটি 
অভিযানে এদের দল গিয়েছে। আমাদের বৈজ্ঞানিক 
এখানের যাত্রাকে তীর্যান্রা বলে। 


উপরে $ অন্টার্কটিকার অনুসন্ধান কেন্দ্রের এক বৈজ্ঞানিক স্কিড়ু চড়ে 
যাত্রা করছে। 


৫৭ 


সংসারের তিন প্রজাতি বর্গের শিশুরা 
সবার উপরে ঃ ইউরোপের ককেশিয়ান 


(Races of Man) ] 


সব মানুষই প্রধানত একরকমের হয়, অন্য জীবদের : বকে 
ভিল। মানুষের রক্ত জন্তদের রক্ত থেকে পূর্ণজ 'এন্ন। 
কোনও এস্কিমো, ইউরোপীয়, আফিিকা অথবা সংস.রর 
অন্য কোনও ভাগের মনুষ্যের রক্ত একই রকমের :য়। 
কিন্ত আলাদা-আলাদা জাতিদের মধ্যে কিছু কচু 
নিজেদের বৈশিস্ট্য থাকে। 


কোনও দুটি ব্যক্তি এক রকমের হয় না। এই : কম 
মনুষ্য, যাদের পূর্বপুরুষ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাগ গাতে 
শত-শত, হাজার-হাজার বৎসর আলাদা-তআাদা 
থেকেছে, দেখতে তারা এক রকম হতে পারে না। ত':দর 
মাথার আকৃতি, গায়ের রঙ্গ, চক্ষু, নাকের গরনে বা খান 
ও 


প্রজাতীয় বর্গ 


অনেক বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর মনুষ্যদের তিনটি মূল বহে 
বিভক্ত করে। এই বিভাজন তাদের চেহারা ইত্যাদির 
উপর আধারিত হয়।- বর্গ তিনটি-কাকেশী, মঙ্গোল এবং 
নীগ্রো। ককেশিয়ানদের বর্গ সব চেয়ে বৃহৎ, আর 
নীগ্রোদের সব চেয়ে ছোট। কোনও কোনও লোকের 
পূর্বজগণ দুই অথবা তিন বর্গেরই লোক হয়। 


কাকেশী বা ককেশিয়ান-এই বর্গে ইউরোপ, উত্তর ও 
দক্ষিণ আমেরিকা আর অস্ট্রেলেশিয়ার অধিকাংশ লোক 
আসে। ভারত, শ্রীলঙ্কা, জাপান আর প্রশান্ত ক্ষেত্রের 
দ্বীপ সমূহের কিছু জাতিও এই বর্গের। অধিকাংশ 
লোকেদের শ্বেত অথবা গোরা বলে। কিন্ত অনেক 
ককেশিয় লোকের গায়ের রঙ্গ পিগল অথবা কফি, 
জলপাই, বাদামী রঙ্গের মত হয়। এই লোকেদের পাতলা 
নাক আর কারও কারও নীল চোখ হয়। 

ককেশিয়া বর্গের মধ্যে কিছু ছোট বর্গ অথবা উপবর্গও 
হয়। নর্ডিক (০:01) বর্গের লোকেরা সাধারণজ্ লম্বা 
আর ফর্সা হয়। এরা উত্তর-পশ্চিমের এবং মধ্যের 
ইউরোপে থাকে। কিছু নর্ডিক, কৃর্দ দক্ষিণ-পশ্চিম 
এশিয়াতে থাকে। অন্য বর্গ-ভূমধ্যসাগরীয়-এর লোক 
বেঁটে এবং শ্যাম বর্ণের হয়। এরা মুখ্য ভূমধযসাগরের 
চার দিকের স্হানগুলিতে তথা উত্তর ভারতে থাকে। 
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(The Universe and the World We Live In) 


তুক্‌ বা চর্মের রঙ 


চর্মের রঙ মুখ্যতঃ চর্মে বিদ্যমান এক বাদামী পদার্থ 
মেলানিনের (71619117) উপর নির্ভর করে। 

মেলানিন শরীরকে রৌদ্রের হানিকারক অতিশয়-বেগুনী 
(ultra-violet) কিরণগুলির থেকে রক্ষণ করে। যে সকল 
লোকেদের পূর্বপুরুষ শত-শত বৎসর পর্যন্ত গরম দেশে 
থেকেছে, তাদের চর্মতে ঠান্ডা দেশের লোকেদের অপেক্ষা 
অধিক মেলানিন থাকে। ফলস্বরূপ গরম দেশের 
নিবাসীদের চর্মের রঙ ঘন হয়। 


মঙেগাল-চীন আর মঙেগালিয়ার জাতি সমূহ এই বর্গের 
অন্তর্গত। আমেরিকার ইন্ডিয়ান, এস্কিমো, মালায়েশিয়া, 


ইন্দোনেশিয়া তথা ফিলীপীন্দের অনেক জাতি সমৃহও এই 


বর্গের অন্তর্গত। এদের চর্মের রঙ হালকা পীতবর্ণ থেকে 
হালকা পান্ডু বর্ণ হয়ে। 


মঙ্গোল প্রজাতির লোকেদের চক্ষু বাদামের আকারের 
দেখায়.কেননা উপরে পলকে নাকের কাছে কোনে একটা 
ভাঁজ থাকে। তাদের চোখ ঘন পান্ডুবর্গের, আর তাদের চুল 
সোজা সোজা আর কাল রঙ্গের। রা 


নীগ্রো-এই প্রজাতির লোক মুখ্যত আফ্িকাতে থাকে। 
সাহারার দক্ষিণে যারা বাস করে তাদের অধিকাংশই এই 
বর্গের অন্তর্গত। নিউগিনী তথা প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু 
ছোট-ছোট দ্বীপেও এই বর্গের লোক আছে। 

নীগ্রো জাতির লোকেদের কালো বলা হয়। কিন্ত এদের 
চর্মের রঙের মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। এরা একেবারে 
কৃষ্ণবর্ণ থেকে হালকা ধুসর বর্ণ হয়। এদের চক্ষু বাদামি 
আর চুল খুব কোকরান হয়। এদের মুখের নীচের চোয়াল 
বেরিয়ে-পড়া আর নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা হয়। 


(Population 


পৃথিবীতে 400 কোটিরও অধিক মনুষ্য আছে। জনসংখ্যার 
বিতরণ সমান নয়। সংসারের অধিকাংশ নিবাসী ভূমির 
কেবল দশ ভাগে থাকে। f 

আমাদের এই পৃথিবীর জনসংখ্যা খুব তীব্র গতিতে 
বেড়ে চলেছে। এখনও লক্ষ-লক্ষ লোকের জন্য ভোজনের- 
সংস্হান নেই। প্রতি বর্ষ হাজার-হাজার লোক ক্ষুধায়, 
অনশনে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। 


মনুষ্য কোথায় থাকে? 
পৃথিবীর কিছু ভাগে মনুষোর চিফ দেখা যায় না, আবার 
কিছু ভাগে ঘন বসতি রয়েছে। 


প্রতি বগ কি.মী যত 


সমূহ তার হাতের কাছে থাকে। কিছু লোক তুষারাবৃত 0.2 
রর মেরু প্রদেশের আশপাশের স্হানেও থাকে। এ 
থবীর কিছু অন্য ভাগ এত গরম হয় যে মনুষ্য 

সেখানে থাকতে পারে না। গরম, মরুস্হলে 


নীচে ৪ টানদেশের এই পার্বত্য প্রদেশে খুব কম লোকেরই বসতি আছে। 
এখানে লোক তাঁবুতে থাকে আর মেষ-হাগ পালন করে। 
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ংখ্যার ঘনতু-প্রাতি বর্গ কি. মীটার ভূমিতে নিবাসী 
মানুষের সংখাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে। এই ঘনত্ব সকল 
স্থানেই ভিল্ন-ভিল্ন হয়। বড়-বড় নগরগুলিতে জনসংখ্যা 
ঘন হয় আর প্রতি বর্গ কি. মীটার জায়গায় হাজার-হাজার 
ব্যক্তি বাস করে। 


জনসংখ্যায় বুদ্ধি 


1650 ইং তে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় 50 কোটি ছিল। 
1850 ইং পর্যন্ত জনসংখ্যা বেড়ে 150 কোটি হয়েছে। গত 
পঞ্চাশ বৎসরে অতি মাত্রায় বুদ্ধি পেয়েছে। 1979 তে 
জনসংখ্যা 425.4 কোটি ছিল। প্রতি বৎসর জনসংখ্যায় দুই 
প্রতিশত বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। 

জনসংখ্যায় এই অধিক বুদ্ধি এত দ্রুত হয়েছে যে একে 
জনসংখ্যা বিস্ফোট (Population explosion) বলা 
হচ্ছে। পূর্বে এই রকম স্হিতি আর কখনও হয়নি। 
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উপরে ঃ ভারতের জনপূর্ণ শহর, যেখানে জনসংখ্যা অধিক। 


.জনসংখ্যায় এই বুদ্ধি কেন হলঠ-জনসংখ্যাতে দ্রুত 


বুদ্ধির প্রধান কারণ হল মানুষের আয়ুতে বৃদ্ধি। জীবন 
যাপনের অবস্হার উন্নতি হওয়ায় এবং রোগের উপচারের 
জন্য চিকিৎসার উনলত-সাধন উপলব্ধ হওয়ায় মানুষ 
আগের থেকে অধিক দিন জীবিত থাকছে। 

ওঁদ্যোগিক দেশ সমূহে মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে, সঙ্গে 
জন্মের সংখ্যাও কমেছে। এই সব দেশের মধ্যে আছে 
ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলি তথা অস্ট্রেলিয়া। 

এশিয়া, আফ্িকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় মৃতু, 
সংখ্যা কমেছে, কিন্ত্ত জন্ম সংখ্যা সেই রয়েছে। এই জন্য 
জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই স্হিতি দরিদ্র 
দেশগুলিতেই হচ্ছে, যেখানে পূর্বেই পর্যাপ্ত খাওয়া ও 
রোজগারের অভাব ছিল। 


জনসংখ্যার স্হানান্তরণ 


ইতিহাস বলে যে মানুষ এক স্হান থেকে অন্য স্হানে যেতে 
থেকেছে। একে দেশান্তর ণ অথবা প্রবাস বলে। গত কয়েক 
বৎসরে ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া, লিউজীল্যান্ড 
এবং দক্ষিণ আফ্িকাতে যাওয়া কে সব থেকে বড় 
দেশান্তরণ বলে। এই প্রকার রাশিয়ার লোকেরা নিজেদের 
দেশেই পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের তটের দিকে গিয়ে বাস 
করতে লেগেছে। চীনের লোকেরা উত্তর দিকে মাঞ্চুরিয়ার 
(উত্তর পূর্ব চীনের) দিকে প্রস্হান করেছে। 


৬১৯ 


| বিশ্বের ধর্ম (Religions of the woo) | 


বিশ্বের ইতিহাসে ধর্মের শক্তি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে 
এসেছে। মনুষ্যের চিন্তাধারা ও কার্ষের উপর ধর্মের প্রভাব 
পড়ে। লক্ষ-লক্ষ লোক স্ব-স্ব ধার্মিক বিচারগুলির জন্যই, 
মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। 

ইতিহাস বলে যে অধিকাংশ লোকেরই কোন না কোন 
প্রকারের ধার্মিক বিশ্বাস থাকে। প্রায় সকলেই মানে যে 
কোনও একটি শক্তি আছে, যা সংসারকে চালিয়ে নিচ্ছে। 
এই শক্তিই ঈশ্বর। 


সকল ধর্মই উত্তম আচরণ ও ব্যবহার শেখায়। 
আমাদের সর্বদা ভাল কাজ করার প্রযত্ু করা উচিত। 

কিছু ধর্মবলম্বীদের এই বিশ্বাস যে মৃত্যুর পরে তারা 
অন্য সংসারে বা দেবলোকে যাবে। যদি পৃথিবীতে এদের 
কর্ম হিতকারী হয় তবে সেখানে তারা সুখ লাভ করবে। 
কিছু মতানুসারে আমরা বারম্বার পৃথিবীতে জন্ম নেই 
কিন্ত তা মনুষ্যরূপে নাও হতে পারে। এই জন্ম পশু-পক্ষী 
বা অন্য কোনও জীব রূপেও হতে পারে। 


মহান ধর্ম 


সংসারে শত-শত ভিন্ন-ভিল্ন মত বা ধর্ম আছে। কিছু 
প্রমুখ ধর্ম আছে, যাদের লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি অনুগামী 
আছে। 

হিন্দু ধর্ম-ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্ম মানে। 
এই ধর্ম কম করেও 4000 বৎসর পূর্ব থেকে চলে আসছে। 
হিন্দুদের বিশ্বাস এই যে সংসারের সর্বোচ্চ সত্তা হল 
“ব্রহ্ম”। প্রত্যেক ব্যক্তির আতনা আছে, যা বৃক্ষের সঙ্গে 
মিলনে উৎসুক থাকে। “অহং বক্গাস্মি” এই কথাকেই 
স্পষ্ট করে। আতমা-পরমাতনার এই মিলন একই জন্মে 
লাভ করা কঠিন হয়। এই ধর্মের শিক্ষা এই যে_যে যে 
রকম কার্য করে সে সেইরকমই ফল পায়। 

বৌদ্ধ ধর্ম-বৌদ্ধ ধর্মের বিকাস হিন্দু ধর্ম থেকে হয়েছে। 
এই ধর্মের প্রবর্তক রাজকুমার সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধ 
ছিল। তাঁর নিবান প্রাপ্তির পরে তাঁর শিষ্যরা বৌদ্ধ ধর্মকে 
দূর-দূর পর্যন্ত বিস্তারিত ও বর্ধিত করেছে। সমস্ত 
এশিয়াতে এই ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে। 


কারণে এই জন্মে দুখ ভোগ করে। কালান্তরে মনুষ্য 
শিরা প্রাপ্ত ক'রে সমস্ত কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করতে 
পারে। 

৬৯ 


তলদেশে-কাইরো, মিশরে মসজিদের বাইরে মুসলমানগণ 
পড়ছে 


মাজ 


ব্রহ্মান্ড আর আমাদের সংসার (পুথিবী) 
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ইসলাম-600 ইং এর কাছাকাছি কোন সময়ে, হজরত ইহুদী ধর্ম-3000 বৎসর পূর্বে ফিলিস্তীনে বিকসিত এই 
মুহম্মদ দ্বারা এই ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল। ইসলাম শব্দের ধর্মের অনুগামীদের ইহুদী বলে। আব্রাহাম এবং মোজেস 
অর্থ হল ঈশ্বরের শরণেই শান্তি। ইসলামের অনুগামীদের (Abraham & Moses) এই ধর্মের প্রারম্ভিক ধার্মিক 
মুসলমান বলে। এরা ঈশ্বরকে আল্লাহ্‌ বলে। এদের নেতা ছিলেন। ইহুদীধর্মের অনুসারে ঈশ্বর এক। তিনি 
ধর্মগ্রন্থ “কোরানে” ইসলামের শিক্ষাসমূহ লিখিত আছে। সর্বশক্তিমান এবং ন্যায়প্রিয়। ইহুদীরা বাইবেল ওল্ড 

- টেস্টামেন্ট-(Bible Old Testament) এবং তলমদ 
(Talmud) এর উপদেশ ও 


পাট ৮ রি তু 


উপরে ঃ ভ্রীশ্চানদের রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধ্যক্ষ পোপের 


ভাষণ শুনবার জন্য রোমের সেন্ট পিটার স্কোয়ার লোকের ভিড় 
নীচে $ ক্রীশ্চান বিবাহ 


শ ইহুদী ধর্ম থেকে হয়েছিল। 
এই ধর্মের বিশ্বাসগুলির আধার হল যীশুখীষ্ট বা ঈসা 


মসীহের জীবন। যীশুখীষ্ট প্রায় 2000 বৎসর পূর্বে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর উপদেশগুলি তাঁর অনুগামী 
শিষ্যদের দ্বারা “নিউ টেস্টামেন্ট'' (New 7৩১18111011) 
নামক গ্রন্হে সঙকলিত করা হয়েছে। খ্বীষ্টের অনুগামী 
হওয়ার কারণে এদের খ্রীশ্চান, খীষ্টান বা ঈসাঈ বলা হয়। 
এদের মতানুসারে যীশু খীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। তিনি 
অনেক ইহদী-উপদেশ সমূহের পালন করেছেন এবং ' 
প্রেমের মহত্বের উপর জোর দিয়েছেন। 
শিন্তো-জাপানের মহত্তপূর্ণ ধর্ম শিন্তো-এর অনুযায়ীরা 
অনেক দেবতা আর আতমাদের উপর বিশ্বাস রাখে। 
এদের মধ্যে মৃত ঘোড়া আর সম্রাট তথা প্রাকৃতিক 
আতমাগুলিও থাকে। “শিন্তো”_এর অর্থ “ঈশ্বরের 
মাগ।” 
কনফৃশীবাদ-চীনের দার্শনিক কন্ফ্যশিয়স (Confucia- 
97) এই মতের প্রবর্তক ছিলেন। 479 7.0 (ঈ.প.)তে 
তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। “যেই তুমি অনোর কাছ থেকে 
চাও না, সেই ব্যবহার অন্যদের প্রতি করবে না,”_এই 
তাঁর শিক্ষা। 


তাওবাদ-500 B.C (ঈ.পৃ) তে এক জন চীন দেশীয় 
দার্শনিক, লাওৎসে (1.85 Tzu) এই ধর্মের প্রৃতিষ্ঠা 


বু । তাওবাদ অনুসারে সজ্জন (৪00d ৯090010)- 
দের প্রকৃতির শান্তিতে থাকা উচিত। 7 


কুকুর সজীব প্রাণী, ওক্‌ (0410) বৃক্ষ সজীব উদ্ভিদ, 
কিন্ত পাহাড়, পুস্তক অথবা মোটর কার সজীব নয়। 


এদের মধ্যে পার্থক্য কি? সজীব পদার্থ অথবা জীব. 


(০18871505) বুদ্ধি আর গতির জন্য শক্তি লাভ করতে 


শবাস নেয় আর খায়। আমরা বলতে পারি যে মোটর কারও 


রাস্তায় চলার জন্য পেট্রোল ও হাওয়া চায়। 

সজীব পদার্থ জটিল সামগ্রী দিয়ে গড়া হয়, যাকে জৈব 
পদার্থ বলে। এদের মধ্যে মুখ্য হ'ল শর্করা, প্রোটিন ও মেদ 
বা চর্বি। 


প্রজনন 
সকল জীব নিজের নিজের মতই আরও জীব উৎপল 


করতে পারে। কুকুর ছানা বড় হয়ে কুকুরের মতই হয়ে 
যায়। ওক্‌ বৃক্ষ থেকে বীজদার ফল উৎপল হয়। যাদের 


দিয়ে ওক বৃক্ষ উৎপন্ন করা যেতে পারে। কিন্ত পাহাড়, . 
পুস্তক অথবা মোটর কার নিজের প্রতিরূপ উৎপন্ন 


করতে পারে না। ও 


‘অধিকাংশ জীব লৈঙ্গিক প্রজননের দ্বারা উৎপাদন 
করে। এদের মধ্যে স্ত্রীজাতির তৈরী ডিম্ব ও পুরুষের 
শুন্রানুর মিলনে উৎপাদন সম্ভব হয়। এই ক্রিয়াকে 
নিষেচণ বলে। কিছু জীব আবার অলৈঙ্গিক প্রজননের 
দ্বারা উৎপাদন করে। এদের নতুন প্রতিরূপ সোজাই 
উৎপল হয়। টিউলিপ (1011) নতুন কন্দ উৎপন্ন করে, 
যেটা ভেঙ্গ পৃথক চারার উৎপাদন হয়। 


বেক্টিরিয়া (জীবানু)-এরা খুব ছোট জীব, যন্ত্র দবারাই 
দেখতে পাওয়া যায়। কিছু জীবানু তো এক মি. মীর 


- হাজার ভাগের এক ভাগ থেকেও ছোট হয়। এরা 


অলৈঙ্গিক বিধিতে প্রজনন করে। দুই সমান ভাগে বিভক্ত 
হয়ে যায়। বেক্টিরিয়া পৃথিবীর সকল স্হানেই পাওয়া যায়। : 
এমন কি সেখানও পাওয়া যায় যেখানে অন্য কোনও জীব 
জীবিত থাকতে পারে না। এরা ভূমিকে উর্বর বানায়। কিছু 
জীবানু কাজেও আসে-যেমন এরা দুধকে পনীর ও দধি 
বানিয়ে দেয়। আবার কিছু জীবানু রোগ উৎপন্ন করে। 
যেমন মুখবুণ, যক্ষ্মা, প্রেগ ও রক্তবিষাক্ততা ইত্যাদি রোগ 
বেক্টিরিয়া থেকেই উৎপন্ন হয়। 

ভাইরাস-বিষাণু বেক্টিরিয়া থেকেও ছোট হয় এই 


- ভাইরাস। এদের সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে 
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পাওয়া যায় না। এরা অনেক স্হানেই থাকতে পারে পরন্ত্ত 
জীবানু, গাছ পালা আর প্রাণীর ভিতরেই বিষানু বাড়তে 
পারে। সর্দি কাশি, হাম, পোলিও, জল বসন্ত ইত্যাদি 
রোগের উৎপত্তি বিষানু থেকেই হয়। 
গাছপালা ও প্রাণী-এরা মূল একাতনক কোষ থেকে 
উৎপল হয়। প্রত্যেক কোষের একটি কেন্দ্রক (nucleus) 
থাকে, যা একে নিয়ন্ত্রিত করে। কিছু কোষ মিলে.টিসিউ 
(1558০) বানায়। হাড়, পেশী এবং স্নায়ু হল প্রাণী 
টিসিউ। গাছপালাতেও কোষ সমূহের মিলনে ভিন্ন 
প্রকারের টিসিউ (1558০) উৎপল হয়। 
গাছপালা আর প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে 


অধিকাংশ গাছ নিজের খাদ্য নিজের ভিতরেই বানিয়ে নেয়, 


অঞ্চ প্রাণী উদ্ভিদ, বেক্টিরিয়া অথবা অন্য প্রাণীদের 
খায়। প্রত্যেক উদ্ভিদের ভোজন-জল, হাওয়া, সূর্ম-রশ্মি 

" ও মাটি থেকে প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ সূর্যের শক্তি দিয়ে জল 
আর কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে (Carbon dioxide) 
শর্করাতে বদলে দেয়। এই ক্রিয়াকে প্রকাশ-সংশ্লেষণ 
(Photosynthesis) বলে। এই ক্রিয়া কালে অক্সিজেন 
(9,8০1) বেরিয়ে যায়। উদ্ভিদের শ্যামলতা আসে সূর্যের 
শক্তিকে ক্মোলোফিল (০10107001)911) দিয়ে পাশবদ্ধ 


করার দরুন। chlorophyll এর জন্যই গাছ পালা সবুজ ' 


বর্ণের হয়। 

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য এই যে 
প্রায় সকল প্রাণীরই গতিশীলতা আছে, কিন্ত্ত শৈবাল 
আদি সরলতম উদ্ভিদের ছেড়ে আর সকল উদ্ভিদই 
নিজের-নিজের স্হানে জমে স্হায়িভাবে থাকে। প্রাণীদের 
সাধারণত ভোজনের অন্বেষণে গতিশীল থাকতে হয়। 
এর অর্থ এই যে-এদের অর্থাৎ প্রাণীদের চলাফেরার জন্য 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (হস্তপদ ইত্যাদি) এর. আবশ্যকতা হয় 
রাবির চারা ভাচরানািরা দরকার হয়। 
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ফাঙ্সজাই-এই রকম উদ্ভিদ যাদের শ্যামলা নেই। এই 
উদ্ভিদ মাটির অথবা গাছের কান্ডের উপর বড় ছত্রাক 
অথবা ডাঁটার মত বানায়। এরাই হল ছত্রাক, বেঙের ছাতা 
অথবা মাশরুম (Mushrooms)! 

ফাক্রুজাই খুব হতে পারে। এরা খাদ্য 
পদার্থ আর গাছের উপর বেঙের ছাতা আর কাঠের 
জীর্ণতা উৎপল করে। কিছু আবার উপযোগীও হয় যেমন 
ঈস্ট (৮০51) পাউরুটি ও মদ্যজাতীয় পানীয় বানাবার 
কাজে আসে। পেনিসিলীন-ও (Penicillin) এক প্রকার 
ফাজাই। 


৬৭. 


১, (Evolution) 


পৃথিবীতে জীবনের আরম্ভ 300 কোটি বৎসর পূর্বে - 


হয়েছিল, কিন্ত্ত তখনকার সজীব পদার্থদের সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। যখন থেকে পৃথিবীর উপর 
জীবন শুরু হয়েছে, তখন থেকেই সজীব পদার্থদের মধ্যে 
পরিবর্তন হয়ে চলেছে। পূর্বের গাছপালা এবং জীবজন্ত্ত 
অদ্যকার মত ছিল না। পুরাতন প্রকার আকার নষ্ট হতে 
থাকল আর নতুন নিমাঁণ চলতে লাগল। পরিবর্তনের এই 
ক্রম শতশত হাজার-হাজার বৎসর থেকে হয়ে যাচ্ছে। 
এটাই হল বিকাশ ক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া এত ধীরে-ধীরে চলে 
যে আমরা কোনও বৃক্ষ বা প্রাণীর পরিবর্তণ লক্ষ্যে আনতে 
পারিনা। জীবাশমদের অধ্যয়ন দ্বারা এই প্রক্রিয়া বোঝা 
যায়। জীবাশ্ম সেই সব বৃক্ষ আর প্রাণীদের অবশেষ কাদা, 
মাটিতে চাপা পড়ে গিয়েছিল। পরে এরা শিলাখন্ডে 
পরিবর্তিত হয়েছে। কখনও কখনও শিলাখন্ডের উপর বৃক্ষ 
বা প্রাণীর কেবল ছাপ মাত্র পাওয়া যায়। পুরাতন জীবাশ্ম 
নতুনদের থেকে অধিক গভীরে থাকে। জীবাশমদের 
পরিবর্তনকে বোঝা যেতে পারে। (পৃষ্ঠা 26 আর 27 ও 
দ্ষ্টব্য। 


এই সব পাখিদের বিষয় জীবাশ্ম সমূহ থেকে জানতে পারা যায় 


বেক্টিরিয়া থেকে পাখি পর্যন্ত 


প্রাচীন সজীব পদার্থ খুব সরল জীব ছিল যথা বেক্টিনি 
আর ভাইরাস। এদের মধ্যে খুব ধীরে-ধীরে পরিবত 7 
হয়েছে। অবশেষে এদের থেকেই বৃক্ষ ও প্রাণীর ক্রমবিক। 
হয়েছে। সর্ব প্রথম জীব সমুদ্রতে থাকত। সাদাসিধা উদ্তি 
যাকে শৈবাল বলে। পরে কিছু এইরকম উদ্ভিদ উৎপ 
হল যা ভূমিতে উদ্গত হত। এদের থেকেই শেওলা, পনি 
(77) এব পুষ্পদ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়েছিল। 


প্রারম্ভিক প্রাণী- প্রারম্ভিক প্রাণীদের বিকাস সম্ভবতঃ 
সরাসরিভাবে উদ্ভিদ থেকেই হয়েছিল। এদের মধ্যে 
অধিকাংশই জেলিফিস, স্পঞ্জ আর কৃমি (Jelly fishes, 
Sponges and Worms)র মত হত যারা সমুদ্রে থাকত। 
মাছ হল প্রথম মেরুদন্ডযুক্ত প্রাণী আর সেই সময় থেকে 
আজ পর্যন্ত জলেতেই এর সাম্রাজ্য চলে আসছে। প্রায় 40 
কোটি বৎসর পূর্বে কিছু মৎস্য সমুদ্র থেকে ধরিন্রীর উপর 
এসে গিয়েছিল আর তাদের থেকেই প্রারম্ভিক উভয়চর 
(amphibian) উৎপন্ন হল। এরা জলাভূমি গুলিতে 
থাকত যেখানে বিশাল পর্নাঙগ গজাত। এই সময়েই 
সর্বপ্রথম কীট দেখা গিয়েছিল। 


ভূ-বিজয়-উভচর প্রাণীদের থেকে সরিসূপ প্রাণীদের 
বিকাশ হয়েছে। এরা অল্পে সময়ের মধ্যেই খুব মহত্তপূর্ণ 
প্রাণী হয়ে উঠল। এদের মধ্যে কিছু প্রাণী খুবই বৃহৎ 
আকারের ছিল। ডায়নোসার (010590175) মাটির উপরে 
চলত। গ্ীসিওসার এবং ইকথিয়োসার (71651999015 
and ichthy০5acr5) সমুদে সাঁতার কাটত। টেরোডেস্টাইল 
(Pterodactyles) আকাশে উড়ত। দশ কোটি বৎসর 
পরে হঠাৎ এই সরীসৃপগুলি লুপ্ত হয়ে গেল। এদের মৃত্যুর 
কারণ সম্বন্ধে কোনও সঠিক জ্ঞান আমাদের নেই, 


ঘাসের বিকাস হয়েছে। 

পাখীদের পায়ের ছাল থেকে বোঝা যায় যে এরা 
সরীসৃপ জীবদের বংশধর। তাদের পাখা ছাল থেকেই 
বিকাস পেয়েছে। প্রারম্ভিক পাখি ভালভাবে উড়তে পারত 
না। তারা কেবল এক ডাল থেকে অন্য ডালে, এক বৃক্ষ 
থেকে অন্য বৃক্ষে পিছলে পিছলে (8111107) অগ্রসর হত। 


স্তন্যপায়ী 


প্রারম্ভিক স্তন্যপায়ী জীব ছিল ইদুরের মত ছোট যারা 
সরিসূপ জীবদের থেকে বাঁচবার জন্য রাত্রে বাইরে বের হত 
না। বড়-বড় সরিসুপ বিলুপ্ত হয়ে যাবার পরই অনেক 
প্রকারের স্তন্যপায়ী জীবের বিকাস হয়েছে। 

মনুষ্য নবীনতম স্তন্যপায়ী জীব। প্রথম মনুষ্য প্রায় 60 
লক্ষ বৎসর পূর্বে বানর রূপ থেকে বিকসিত হয়েছে। 
আধুনিক মনুষ্য 1,50,000 বৎসর থেকেও অধিক 


আর্কি এপ্টোরিক্স 


(Plants and Animals) 


57.0 কোটি বৎসর পূর্বে 
প্রিকেম্ত্িয়ান কাল 
লাগা কেশ্িয়ান কাল 

50 কোটি বৎসর পূর্বে ড় 


অডোঁডিসিয়ান কাল 


৫ 


A 


কোটি বৎসর পূর্বে ৫ 
3 -সিলুরিয়ান কাল 
কাল 
=’ 
34,5 কোটি বৎসর পূর্বে 


উপরে £ জীবনক্লমের মধ্যে গাছপালা তথা প্রাণীদের 
ক্রমিক বিকাস' দেখান হয়েছে। 


ও জীব 


৬৯ 


শৈবাল 
শৈবাল সাদাসিধা ধরণের উদ্ভিদ, তাতে না আছে কান্ড, 
না শিকড়, না পাতা সমৃহ। কিছু শৈবাল খুব ছোট আর 
একটি মাত্র কোষেরই হয়। এদের কেবল অনুবীক্ষণ যন্ত্র 
দবারাই দেখা যায়। সব থেকে বড় শৈবাল হল সামুদ্রিক 
শৈবাল বা ঘাস যা 50 19909১ পৰ্যন্ত লম্বা হয়। প্রায় 
সকল শৈবালই সমুদ্ৰে অথবা মিষ্টি জলে জন্মায়, কিছু 
আবার আর্দ্র ভূমিতেও হয়। বৃক্ষের কান্ডে জমে থাকা 


সবুজ পদার্থ শৈবাল, যা ঘসে ফেলা যায়। কিছু ছোট-ছোট' 


শৈবাল পাতলা দড়ি বা কশার মত সাতিরাতে থাকে। 
এগুলিকে কশাভিকা (088119) বলে। একটা শুধু সরল 
চোখ এদের আলোর দিকে নিয়ে যায়। 


ছোট ছোট এক-কোষের শৈবাল এত অধিক বৃদ্ধি 
পেতে পারে যে এদের দ্বারা জল সবুজ অথবা গোলাপী 


হয়ে যায়। মৎস্যও অন্যান্য জল- র ভোজন হওয়ার 
দরুণ শৈবালের 


মোটা স্তর তৈয়ার হয়। অনেক পূর্বে মরে গিয়ে প্রস্তর 
গুলির নীচে পড়ে থাকা শৈবালের অবশেষ থেকে তেল 
প্রাপ্ত হয়। . 

সমুদ্র তটে জন্মায় যে সামুদ্রিক ঘাস সেগুলিই বড় 
শৈবাল। এদের অধিকাংশই পিঙ্গল বর্ণের হয়। আবার 
লাল আর সবুজ রঙের সামুদ্রিক শৈবালও হয়। এরা 
প্রস্তরের সঙ্গে চিপটে থাকে আর যখন জল বাড়ে বা 
জোয়ার আসে তখন এদের পর্নগুলি জলের নীচের জঙ্গলের 

|| 


বিভিন্ন প্রকারের শৈবাল, লাইকেন, কাঈ ও পণার্গ 


দেওয়াল আর গাছের উপর উৎপন্ন লাইকেন শৈবাল আর 
ছত্রাকের এমন একরকম রূপ হয় যে এদের একই উদ্ভিদ 
বলে প্রতীত হয়। লাইকেন খুব ধীরে বাড়ে। অন্টাকর্টিকা_ 
ক্ষেত্ৰতে এক হাজার বৎসর পুরাতন লাইকেন পাওয়া যায়। 
এক শত বৎসরে এরা কেবল 2-3 সে. মীটার বাড়ে। 


কাঈ ও লিয়রওয়র্ট 


কাঈ আর লিয়রওয়র্ট শিকড় রহিত উদ্ভিদ। কোন কোনও 
কাঈ ও লিয়রওয়র্টে পাতা হয়। এগুলি আর্দ্র স্হান গুলিতে 
জন্মায়। আর সর্বদাই ঘন ঝোপ বানায়। এই উদ্ভিদ এমন 


_জায়গায়ও পাওয়া যেতে পারে, যেখানে আর কোনও 


উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। লিয়রওয়র্ট যে মাটিতে আগুন 
লেগেছে সেখানেই ভাল বাড়ে। ভেজা জলাভূমির বাগমস 
(Bag moss) অথবা স্ফাগনাম (sphagnum) মুখ্য 
উদ্ভিদ। এদের tissue (টিসিউ) গুলি স্পঞ্জের মত জল 
শুষে নিতে পারে। বাগমস যখন নস্ট হয়ে যায়, তখন এর 
নষ্ট অবশেষে ধীরে-ধীরে পচন ধরে এবং চেপে গিয়ে পীট 
(Peat) আর পাস অর্থাৎ উদ্ভিদের পচা শিকড় বিশিষ্ট 
জলাভূমির মৃত্তিকা সৃষ্টি করে। . নি 


| কাঈ বা লিয়রওয়র্ট নিজের জীবনে দুটি চরণের মধ্য দিয়ে যায়। 

প্রথম চরণে নর বা নারীর নিশ্চয় হয়। দ্বিতীয় চরণে সিঞ্চিত 
| অন্ডানু বিকসিত হয়ে বীজানু (১7075) বানায়। বীজানু ছোট 
বীজের মত হয় ও হাওয়াতে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যখন কোনও 
বীজানু ভূমিতে পড়ে যখন নতুন উদ্ভিদ-রূপে জল্মায়। 
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গাছ পালা আর জীব-জন্ত্ত 


(Plants and Animals) 


উপরে $ ফার্ণের কোপে গত বৎসরের শৃষ্ক পাতা দেখা যাচ্ছে। 
নতুন পাতা নীচের দিকে বীজানু বানায়। 3 


পণঙি্গ (ফার্ন) 


ফার্ন কাঈ আর লিওরওয়র্ট-এরই মত কিন্ত এদের 


দ্বিতীয় বা বীজানু উৎপাদক চরণ অথবা পদ বড় এবং 
প্রথম চরণ ছোট হয়। ফার্ণের দ্বিতীয় চরণে শিকড়, কান্ড 
ও পাতা হয়। কান্ড ও পাতাগুলিকে “ফান্ড” (fron) 
বলে। পাতাগুলির নীচের স্ফীতি দেখলে বোঝা যাবে যেখান 
থেকে বীজানু বিকসিত হচ্ছে। 
অধিকাংশ ফার্ন অন্ধকার এবং আদ বনগুলিতে 
উদগত হয়। উঞ্ণ-কটিবন্ধী দেশগুলিতে সচরাচর এদের 
পাওয়া যায়। সব থেকে ছোট ফার্ন কেবল দুই মীটার লম্বা 
হয় কিন্ত উফ্ণ-কটিবন্ধী দেশগুলির ফার্ন গাছ 15 মীটার 
পর্যন্ত উচ্চ হয়। ব্রেকেন (Bra৫ken) ফার্ন খোলা ময়দানে 
জন্মে। এর ভূমিগত কান্ড, যাকে প্রকন্দ (11012010০) বলে, 
খুব তাড়াতাড়ি বিস্তৃত হয়। কিসান ব্রেকেন পছন্দ করে 
না। কেননা এদের জন্ত্ররা খেতে পারে না। এই ফার্ন অতি 
শীঘ্র বিস্তার লাভ ক'রে খেত ভরে ফেলে, ঘাস নষ্ট করে। 
হর্সটেল ও ক্মাবমস ফ্ষার্নেরই মত এবং উঞ্ণ-কটিবন্ধী 
দেশ (0001091) গুলিতে সাধারণত পাওয়া যায়। প্রায় 30 
বৎসর পূর্বে ফার্ন, হর্সটেল এবং ক্মাবমস (1০003, 
11015019119 and clubmosses) গুলি খুবই মহত্ুপুর্ণ 
ছিল। কিছু গাছ অত্যন্ত উচ্চ হত এবং জঙ্গল হয়ে যেত। 
এদের অবশেষ পচে পীট (09৪1) তৈয়ার হত এবং তারপর 
কয়লায় পরিণত হত। 


পাইন ও দেবদারু 


শঙ্কু বৃক্ষ 


যেই সব বৃক্ষে শঙ্কু বা কোন (০০076) জন্মে, তাদের 
শঙকুধারী বলে। শঙ্কু পুং অথবা স্ত্রী হয়। পুং শঙ্কু ছোট 
আর নরম হয় তথা পরাগ (pollen) বানায়। পরাগ 
হাওয়ায় উড়ে স্ত্রী-শঙ্কুকে সিঞ্চিত করে, যার থেকে বীজ 
উৎপল হয়। কখনও-কখনও শঙ্কু উৎপন্ন হতে দুই- 
" তিন বৎসর লেগে যায়। 

অধিকাংশ শঙকুধারী-বৃক্ষদের লম্বা, পাতলা পাতা 
হয়। কিন্ত মাংকিপাজল (monkey puzzle) এচন 
শঙকুধারী হয় যাতে চ্যাপ্টা ত্রিকোন পাতা হয়। এদের 
পাতাগুলি কুড়ি বৎসর পর্যন্ত থাকে। শীত কালে এদের 
পাতা সব বরে যায় না, এই জন্য এদের চির সবুজ (ever 
81661) বলে। এদের পাতাগুলি সারা বছর ধীরে-ধীরে 
ঝরতে থাকে। খুব কম শঙ্কুধারী বৃক্ষের পাতা শীতকালে 
বরে। লার্চ 14700) এমনই এক শঙকুধারী বৃক্ষ 


নর শঙকু পরাগ 


এই বৃক্ষগুলির অনেক প্রকার ভেদ আছে যাতে 80 < 
অধিক পাইন বৃক্ষেরই আছে। পাইনের পাতাগুলি খুব ল 
আর জোড়া-জোড়া হয়। স্কট (5০05) পাইন ইউরে 
খুব সাধারণ, সামান্য বর্গের। এর আকৃতি ছাতার মত 
আর উপরিভাগ চ্যাপ্টা হয় অথচ অধিকাংশ শঙকৃং 
বৃক্ষ শঙ্কুর মত দেখতে হয়। উত্তর আমেরিকার পি 
ভাগের লজ-পোল (].948০ 7০016) পাইন ইউরে 
বাড়ির কাঠের জন্য উৎপন্ন করা হয়। 


স্পুস দেবদার-এরাও পাইনের মতই হয়, কিন্ত এচে 
পাতাগুলি ছোট-ছোট ডাটাগুলিতে হয় যেগুলি পাতা ক 
যাওয়ার পরও গাছে লেগে থাকে। ইউরোপ নরওয়ে »* 
ক্রিস্মাসট্রীর (0ri৪$ 76) জন্য ব্যবহৃত হয় পর, 
আমেরিকান লোকেরা ডগলাস ফার ব্যবহার করে। 
ইমারতী (অট্টালিকার) কাঠ-শঙকু বৃক্ষদের কাঠ নর-- 
বলা হয়, এই জন্য যে একে সহজে কাটা যায়। অট্রালিকা 
বেট, ফেন্স এবং প্লাই-উড (Building, Crates and 
fences) বানাবার জন্য এ খুব কাজে আসে। এদের দৈনিক 
কাগজ বানাবার জন্যও ব্যবহার হয়। কিছু বৃক্ষ 
থেকে তারপীন আর পীচ (Turpentine and pitch) 
পাওয়া যায়। কোনও কালে ইউ (5০৮) বৃক্ষের কাঠ কামান 
বানাবার জন্যও উপযোগী ছিল। 


উদ্ভিদ ও জীব জন্ত্ত | 


(Plants and Animals) 


অন্য শঙ্কুধারী 


নাইকেড-পৃথিবীর গরম, গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে এই 
[ইকেড উৎপল হয়। দেখতে তালগাছের মত হয়। কান্ড 
0 মীটার পর্যন্ত উঁচু হয়। উপরে তালের পাতার মত 
[তার ঝাড় থাকে। যখন পাতা ঝরে যায় তখন কান্ডের 
"য়ে তাদের ছাপ থেকে যায়। পুরাতন পাতার চিহ্ন গাছের 
পর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। একেবারে মাথার উপরে 
কটা বড় শঙ্কু উদ্গত হয়। সাইকেডের কান্ড থেকে 
[াবুদানা (5880) বের করা হয়। 


মডনহেয়ার বুক্ষ-এই গাছ কখনও পৃথিবীর সর্বত্রই হত, 
কন্ত এখন কেবল চীন দেশের একটা ভাগেই পাওয়া যায়। 
এই গাছ বাগানে লাগান হয় এবং পাতা থেকেই এদের 
-নতে পারা যায়। এর পাতাগুলির আকৃতি পাখার মত 
হয়। 

বলবীশিয়া_দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্কিকার মরুস্হলে উৎপন্ন 
য় যে এই বৃক্ষ, সমস্ত শঙকুধারীদের মধ্যে সে অদ্ভূত। 
একটা বিশাল মুলোর মত দেখতে হয়। ভূমির থেকে বাইরে 
30 সে. মীটার উঁচু, 120 সে. মীটার হয় এর ব্যাস। এর 3 
(0111) মীটার লম্বা কেবল দুটি মাত্র চওড়া পাতা হয়। 
এই বক্ষ শত-শত বৎসর জীবিত থাকে। 


পৃথিবীর সব থেকে বড় সজীব পদার্থ 


তিন প্রকারের আমেরিকায় জাত শঙকুধারী বৃক্ষ পৃথিবীতে সব চেয়ে 
[বড় সজীব পদার্থ। রেডউড Red ৬1০০) অথবা দিকুআ 
(59019) কালিফোর্ণিয়ায় সমুদ্র তটের সমীপে উৎপল হয়। 
।সবেচ্চ রেডউড 110মীটারের অধিক উঁচু হয় আর এর আধারের 
ব্যাস 6 মীটার হয়। সিদুআজাতীয় ওয়েলিংগ্টোনিয়া (Wellingtonia) 
কালিফোর্নিয়ার পার্বত্য প্রদেশে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষ রেডউডের মত 
লম্বা হয় না কিন্ত 90 মীটার উঁচু তথা 9 মীটার আধারী ব্যাসযুক্ত 
হয়। ডগলাস ফারও 90 মীটার উঁচু হয়। 


বিশাল বৃক্ষ সিকুআ 


অধিকাংশ গাছেই ফুল হয়। পুস্পদ গাছ অত্যন্ত উলত 
‘আর জটিল প্রকারের হয়। এদের মধ্যে কম-বেশী 
250,000 জাতি আছে, এবং বাগান আর সহরতলির, 
সবজি ও ফসলসমৃহের, ঘাস ও অন্য অনেক গাছের ফুল 
এদের অন্তর্গত আছে। এই বৃক্ষদের আকার 3 মীটারের 
ডাকউইড (Duchweed) থেকে নিয়ে বিশাল 
. ইউকালিপ্টাস (10০81517105) অথবা গঁদ বা আঠার 
গাছের মত হয়। শৈবাল, কাঈ, ফার্ণ আর শঙ্কুধারী 
বৃক্ষদের ফুল হয় না। 
'_ ডাইনে 8 বিভিন্ন কীটদের দ্বারা ফুলে বীজ উৎপাদনের পরাগ আনয়ন 


পথ 


A 


গাছের রচনা বা বুক্ষ-বিন্যাস 


বড় পুষ্পদ গাছ গুলির কান্ড মোটা হয়। লম্বা আর মোটা 
গাছগুলিকে বৃক্ষ বলে, ছোট-ছোট গাছগুলিকে ঝাড় বলে। 
বৃক্ষের কাঠ বৃক্ষকে সাহায্য করে আর জড় থেকে পাতা 
পর্যন্ত জল পৌঁছে যায়। বৃক্ষ-কান্ড আংটির মত গোল 
গোল হয়ে বাড়ে। আসলে প্রতিবছর একটাই গোল নির্মিত 
হয়। অতএব বৃক্ষস্তম্ভের আংটির আকারের গোল গুলি 
গুণে বৃক্ষের বয়স জানা যায়। কাঠ বৃক্ষের ছাল দিয়ে ঢাকা 
থাকে। ছালের ভিতরের স্তর কান্ডের উপর-নীচে ভোজন 
পাঠায়। পৃথিবীর ঠান্ডা ভাগগুলিতে অনেক বৃক্ষের 
পাতাগুলি শীতকালে ঝরে যায়। এদের পত্রত্যাগী উদ্ভিদ 
, বা বৃক্ষ বলে। 

গাছের প্রজনন অঙ্গ হল ফুল। ফুল বীজ উৎপন্ন 
করে। এতে রঙ্গীন পাপড়ির বেষ্টনী থাকে। ছোট 
সাধারণত সবুজ, সেপ্যাল (9781) বাহ্যদল থাকে, 
পুস্পের বহিরাবরণের অংশ। এরা ফুলের কাঁড়িকে রক্ষা 
করে। পাপড়িগুলির মধ্যে ডাটাযুক্ত পুংকেশর থাকে। এই 
- পুংকেশর গর্ভকেশরকে ঘিরে থাকে। পুংকেশর গাছের 
নরভাগ আর এর থেকেই পরাগ বের হয়। গর্ভকেশর স্ত্রী- 
ভাগ আর আধারের উপর স্হিত অন্ডাশয়ে অন্ডকোষ 
থেকে প্রাপ্ত বীজ বিকসিত হয়। সকল ফুলে স্ত্রী এবং 
পুংভাগ একত্র থাকে না। কিছু জাতিতে একটি ফুলে কেবল 
স্ত্রী অথবা পুংভাগ হয়। কিছু জাতিতে আবার একটি 
গাছেরই বিভিন্ন ভাগ স্ত্রী এবং পুংভাগ হয়। 
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পরাগ-মিলন বা পরাগণ ও বুদ্ধি 


যখন পরাগ-কণা বর্তিকাগ্রে পড়ে এবং এর দ্বারা অন্ড- 
কোষ সিঞ্চিত হয় তখন বীজ বিকসিত হয়। এই ক্রিয়াকে 
পরাগণ অথবা পরাগ-মিলন বলে। পরাগকণা এক ফুল 
থেকে অন্য ফুলে হাওয়া, কীট অথবা অন্য প্রাণীদের দ্বারা 
আনীত হয়। হাওয়ার পরাগ থেকে ফোটা ফুল ছোট আর 
অনুজ্জুল হয়, যেমন ঘাস এবং আরও অন্যান্য অনেক 
উদ্ভিদ এর। বেশীর ভাগ পরাগণ ক্রিয়া কীটদের দ্বারাই 
হয়, বিশেষতঃ পতঙ্গ, প্রজাপতি, মৌমাছি আর মাছি 
ইত্যাদির দ্বারা। এইরকম ফুল চমকদার রঙের ও মধুর 
রসযুক্ত হয়, যা কীটদের আকর্ষণ করে। 
ফলরচনা-পরাগণের পরেই পাপড়ি ঝরে যায়। গর্ভ- 
কেশর বাড়তে থাকে কেননা ভিতরের বীজ বাড়তে থাকে। 
গর্ভকেশর ফল হয়ে যায়। এই ফল ওক বৃক্ষের ফলের মত 
শক্ত অথবা আলুবখেরা অথবা কমলালেবুর মত নরম ও 
'রসভরা হতে পারে। আপেলকে কৃত্রিম ফল বলতে পারা 
যায়, কেননা এর রসাল ভাগ গর্ভকেশরের চারিদিকের 
ঠাটাগুলি ফুলে উঠলেই তৈয়ার হয়। গর্ভকেশর আপেলের 
শাঁস হয়ে যায় যাতে বীজ হয়। 

সরস ফল ও বাদাম জন্ত্তরা খায় তাদের মল আদির 
সঙ্গে বীজগুলি ছড়িয়ে পড়ে এবং বীজ ছড়াতে সাহায্য 
করে। ঘাসের ছোট বীজ হাওয়াতে ছড়ায়। ডুমুরের 
(Sycamore) বীজ পাখার মত হয়। যার দ্বারা এই বীজ 
হাওয়ার মধ্যে উড়ে যায়। 
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গাছপালা ও জীবজন্ত্ত 


{Plants & Animals) 


উদ্ভিদের জন্য প্রাণী সহায়তা 


হাওয়া বা কীটের দ্বারা উদ্ভিদগণ পরাগিত হয়, কিন্ত্ত কিছু প্রাণীও 
এই কাজ করে। গরম দেশগুলির পক্ষীও কীটদের মতই পরাগ মিলন 
কার্ষে মহত্বপূৰ্ণ হয়। হামিংবার্ড আর তোতাপাখী এইরকমই হয়, 
এরা চমকদার ফুলে মধু পান করে। কেক্টাস জবাকুসুম আর 
ইউকলিগ্টাসের পরাগণ এই ভাবেই হয়। 

চামচিকেও ফুলের রসপান করে। ছোট লেমুর, বুশবেবী আর 
আপোসমও কিছু ফুলের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। 


পরাগবাহী হমিংবার্ড 


বৃদ্ধি-সাধারণতঃ গাছপালা কান্ডের অগ্রভাগ দিয়ে বাড়ে, 
কিন্ত ঘাস আধার থেকে বাড়ে। এর তাৎপর্য এই যে মেশিন 
দিয়ে কেটে দিলে, জন্ত্তরা খেয়ে নিলেও ঘাস বাড়তে থাকে। 
ঘাসের 10,000 এর অধিক জাতি আছে। গম, চাল, যব, 
ভুট্টা আর আঁখ (৩17৩81,-7100, barley, maize an 
sugar cane)-এরা, পৃথিবীর সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ ভোজন- 
উৎস। বাঁশ সব চেয়ে লম্বা ঘাস। 


আঁখ থেকে প্রজনন 


গাছপালা কেবল ফুল আর বীজ থেকেই প্রজনন করে না। 
কিছু গাছের বিশিষ্ট ভাগ বিকসিত হয়, যা ছড়িয়ে পড়ে 
এবং তাদের থেকে নতুন গাছ তৈয়ার হয়। ট্যুলিপ (tulip) 
অথবা ডেফোডিল (৭8011) কন্দ থেকে উদ্গত হয়। 
এর আধার থেকে নতুন কন্দ (9010) গজায়। আমরা যে 
আলু খাই তাও এক কন্দ। এরা ফুলে যাওয়া মূল। চক্ষু 
(৮০5) গুলি সব কলি (93) যাদের থেকে নতুন গাছ 
জন্মে। 


৭৫ 


খাদ্য উদ্ভিদ 


পৃথিবীর মুখ্য খাদ্য-উদ্ভিদ ঘাস প্রজাতির হয়। গম, রাঈ, 
যব আর ওট্স (Wheat, Barley, Rye and Oats) 
ঘাসদের শস্য (৫৫re4!5) বলে (পৃষ্ঠা 153 দ্রস্টব্য)। এদের 
পরিপক্ক বীজ বা দানা চূর্ণ করে আটা বানানো হয়। 
জোয়াড়-বাজরা, ভুট্টা তথা চাল (Millets, risc and 
০9177) অন্য ঘাস। বাজরা তথা চাল গরম দেশগুলিতে 
বপন. করা হয়। পৃথিবীর প্রায় অদ্ধেক লোকদের 
মুখ্যভোজন হল চাল। চাল জল-ভরা খেতে বপন করা হয়। 
মক্কা থেকে তেল তথা আটা মেলে। ছোট জাতির ঘাস 
পশুদের খাওয়ানো হয়। ঘাস কেটে শুষ্ক অথবা সবুজ 
খাদ্যের রূপে পশুদের জন্য রাখতে পারা যায়। 
(peanuts or groundnuts) ভেজে 
লবণ দিয়ে খাওয়া যায়। পরন্ত্ত এই বাদাম তেলের জন্যও ' 
খুব মহত্বপূৰ্ণ হয়। এর তেল খাওয়ার জন্য, মাজারিন 
(margarine) তথা সাবান বানাবার জন্য কাজে আসে। ' 
(5০9১৪ beans) তেলও চিনাবাদামের তেলের 
মত কাজে আসে, সোয়াবীনের আটাও হয়। কিছু দেশে 
সোয়াবীনই মুখ্য ভোজন হয়। সোয়াবীনের চাষ মুখ্য চীন 
আর আমেরিকাতে হয়। ] 


তালবৃক্ষ-খেজুর (date 19117) 5000 বছরের ও পূর্ব 
থেকে উৎপল করা হচ্ছে। এরা শুষ্ক স্হান গুলিতে হয়। 
এই গাছ থেকে খাবার জন্য মিষ্টি খেজুর পাওয়া যায়। 


বিভিন্ন খাদ্য উদ্ভিদ 


গম বাঁধাকপি 
| ূ ক 
রী ই 
সোয়া 
৭৬ ন 


BEET COMET AH 


"কাজে আসে। খেজুরপত্রের মত নারিকেলের পন্রও ছা 


:এদের পাতাগুলি চাটাই বানাবার কাজে আসে, ছা 
ছাউনি দেবার কাজে আসে। - 

নারিকেল-(Coconut Palm) প্রতি বছর এ 
নারিকেল বৃক্ষ থেকেই 300-450 পর্যন্ত নারিকেল প 
যেতে পারে। যে নারিকেল আমরা দোকান থেকে কিনে 
তা হল নারিকেলের বীজ আর সেটা মোটা খোস 
ভিতরে থাকে। খোসাগুলি চাটাই বা দড়ি বানাবার = 
আসে। খাওয়া ছাড়া নারিকেল থেকে তেলও বের করা - 3 
এই তেল খাবার, চুলে লাগাবার তথা সাবান বান 


ছাউনির জন্য ব্যবহৃত হয়। 

সব্জি মসূহ (৮০৪০৭01০$) ইউরোপের জমুদ্রতটের এক 
বণ্য পুস্পদ উদ্ভিদ থেকে বাধা-কপি হল। যেই াগ 
আমরা খাই সেটা কতকগুলো পাতার কলি মাত্র। যদি --ক 
তাড়াতাড়ি না কাটা হয়। তবে পাতাগুলো বেড়ে গিয়ে -ল 
যায়। বাঁধা কপির অন্যান্য রকমভেদ হল ব্রোকোলী হে 7, 
ব্রসেল-স্প্রাউট আর ফুলকপি (broceoli, kale brus | 
sprout and Cauliflower) আমরা ফুলকপির ছে 
ফুল গুলি খাই। শালগম, স্বীড, বাটারক্রেশ আর মৃ 
বাঁধাকপি পরিবারেরই সবজি সমূহ। (turnips, swides 
watercress and radishes) আমরা বাটারক্রেত 
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# 


তন্ত্ত যুক্ত উদ্ভিদ 


কিছু গাছ উৎপল করা হয় তাদের লম্বা লম্বা তন্ত্ত গুলির 
জন্য। লিনেন (Linen) বস্ত্র ফেক্স গাছ (Flax plant) 
থেকে হয়। এই গাছ ইউরোপের কয়েকটি ভাগেই উৎপল 
হয়। এদের কান্ডগুলি পচানো হয়, তারপর পিটিয়ে- 
পিটিয়ে এদের লম্বা তন্ত্র গুলিকে আলাদা করা হয়। 
এদের অর্থাৎ তন্ত্র গুলিকে বুনে বস্ত্র বানানো হয়। তন্ত্ত 
ভাল কাগজ তথা বীজ লিনসীড (i566) তেল তৈরীর 
জন্য ব্যবহৃত হয়। 

চট (hessian) এক প্রকার শক্ত, কর্কশ কাপড়, যা 
বস্তা বানাবার কাজে আসে। এগুলি পাট গাছের কান্ড 
থেকে হয়। এগেব (88৬০) গাছের থেকে সীসল (31591) 
হয়। এই গাছ মেক্সিকো (Me%i০০)র মরুভূমিতে 
উৎপল হয়। এরা মোটা দড়ি ও চাটাই বানাবার কাজে 
আসে। সন (727) এর তন্ত মোটা মোটা দড়ি বানাবার 
কাজে আসে। 

হাজার হাজার বছর ধরে কাপাস থেকে বস্ত্র তৈরী 
হয়ে আসছে। কাপাস মিশর, ভারত আর U.5.A তে 
উৎপাদন করা হয়। গাছগুলিতে বড় ফোলা-ফোলা ফল 
হয় যাদের 00100 991] বলে (কাপাসের ডোড়া) এদের 
ভিতরের ভাগকে পাকিয়ে পাকিয়ে সৃতায় পরিণত করা 
হয় (পৃ 164 দ্রস্টব্য)। 


গাছপালা ও জীবজন্ত_ 


(Plants and Animals) 


অন্য উপযোগী উদ্ভিদ 


প্রাকৃতিক রবার (7৮০7) এক বৃক্ষের রস থেকেই 
তৈয়ার হয়। বৃক্ষের ছাল কেটে কেটে দেওয়া হয়, তাদের 
মধ্যে থেকে এক প্রকার চট চটে তর্ল পদার্থ বের হয়। 
একে লেটেক্স (19168) বলে। শক্ত হয়ে এই লেটেন্সস 
নিরেট রবারে পরিণত হয়। টায়ার (17০) এবং অন্যান্য 
রবারের বস্ত্ত বানাবার জন্য একে শোধন করা হয়। 
বৃক্ষ থেকে উৎ পন দ্রব্য অন্য অনেক প্রকারের কাজে 
আসে। ভোজনকে সুগন্ধিত ও স্বাদিস্ট বানাবার জন্য 
জোয়ান, তেজপাতা এবং পুদিনা অথবা মসলা যেমন 
গোলমরিচ, জায়ফল তথা দালচিনি ব্যবহার করা হয়। 
চায়ের পাতা, কফি এবং কোকোর বীজের থেকে পানীয় 
তৈয়ার হয়। মেলেরিয়া রোগের ওষধ কুইনিন সিনকোনা 
(cinchona) বৃক্ষের ছাল থেকে তথা ব্যথা-নাশক মার্ষিন 
(morphine) এবং কোডিন (০০০০০) আফিমের 
(9107) গাছ থেকে তৈয়ার হয়। 
নীচে £ রবার গাছের ছাল কেটে কেটে সাদা দুধের মত রস বের 
করা হচ্ছে। চটচটে লেটেক্স কাটা জায়গার নীচে বাঁধা বাসনে 


জমা হয়। 


মরচ্্হলীর উদ্ভিদ 


উদ্ভিদ জল ছাড়া থাকতে পারে না। গাছের জল পাতার 
মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যায়, সেজন্য এরা শুকিয়ে যায়। 
মরুস্হলীর উদ্ভিদ খুব কম জলে জীবিত থাকতে পারে 
কেননা তাদের পাতাগুলি ছোট হয়। তাদের উপর মোমের 
স্তর থাকে যা জলকে বাইরে বের হতে দেয় না। 

কেক্টাস পত্ররহিত মরুস্হলীর উদ্ভিদ। এদের বড় 
এবং ফোলা কান্ডদের মধ্যেই প্রকাশ-সংশ্নেষণ ক্রিয়া 
(Photosynthesis) হয়। শিকড় গুলি দূর দূর পর্যন্ত 
বিস্তৃত থাকে, যেই কারণে এই গাছ অধিক থেকে অধিক 
জল টেনে নেয়। জল কান্ডের টিসিউ (1539০) গুলিতে জমা 
হয় আর সেই জল শুষ্ক মৌসুমে কাজে আসে। বেশী জল 
পেলে অনেক কেক্টাস ফুলে ওঠে। যেই গাছ জল জমা করে 
তাকে রসান্ল (Succulents) বলে। 

আমেরিকার 


মরুস্হলে মেসকীটের ঝাড় 50 মীটার' 


গভীর 1শকড়গুলি দিয়ে জল টেনে নেয়। কেক্ট্রাস, যেই 
গরমে অন্যান্য উদ্ভিদ মরে যায়, সেই প্রকার গরম ও 
রৌদ্র সহন করে নেয়। 


ঘন উঞ্ণ-কটিবন্ধী জঙ্গল গুলিতে গাছের কান্ডের উপ 


ছোট-ছোট উদ্ভিদ গজায়। একে পরজীবী (Epiphytes 
বলে। এদের মধ্যে কিছু গাছ নিজেদের শিকড়গ্রালর 
চারিদিকে জমে যাওয়া ধুলো আবর্জনা থেকে জল ও ভোজন 


তাতে বৃষ্টির জল ধরে রাখে। কয়েক প্রকারের প্রাণী সেই 


র 
) 
রর 
ন্‌ 
প্রাপ্ত হয়। আবার কিছু অন্যরা পাতার বাটির মত বানিয়ে 
হু 
জলে থাকে। বেঙ তো সেই ছোট-ছোট বাটিতে ডিমও দেয়। 
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কথখনও-কখনও উষ্ণ কটিকন্ধী সমুদ্রতটে. মেনগ্রোব (Mangrove) 
বৃক্ষের জঙ্গল থাকে। এই বৃক্ষ কাদাতে উৎ পন্ল হয় আর জোয়ারের 
সমুদ্রজল এদের ঘিরে ফেলে। অন্য প্রকারের গাছপালা এই জলে 
বাচতে পারে না। মেলগ্রোব বৃক্ষে অবস্তম্ভ (P০0) শিকড়সমূহ 
থাকে, যেগুলি কান্ডকে সহায়তা দেয়। শিকড় গুলির বিশেষ প্ররোহ 
কাদার থেকে বাইরে থাকে, যা বৃক্ষকে শ্বাস নিতে সাহায্য করে। 
এরা কাদার মধ্যে ডোবা জড়গুলি দিয়ে অক্সিজেন পেতে পারে না। 


উপরে $ বীনস ফ্যাট ট্রেপ (ডায়োনা) ও আবদ্ধ কীট 


গাংসাহারী উদ্ভিদ 


কিছু গাছ ফাঁদে ফেলে ছোট জন্তদের খেয়ে ফেলে। পিচর 
প্লান্ট (Pitcher plant) এর পাতা জল জমা করে কীটকে 
ফাঁদে ফেলে ডুবিয়ে দেয়। ধারগুলি পিছল হওয়ার দরুণ 


কীট উপরে উঠতে পারে না। আর পাতা থেকে নির্গত রসে... 


কীটের অবশেষণ হয়ে যায়। 

বাটারওয়ার্ট আর সানডিউ (butterwort and 
370০%) এর পাতার উপর ফোঁটা আঠা থাকে 
সেগুলিতে কীট আটকে যায়। কীটকে পাচক রস গাছেই 
অবশোধিত করে দেয়। ট 

ভীনস ফ্লাই ট্রেপ (venus fly trap)-এর বিশেষ 
রকমের পাতা থাকে। যেগুলি অদ্রধেক মুড়ে ফাঁদের মত 
বানায়। কোনও কীট এখানে এলেই ফাঁদে আটকে যায়। 
গাছের থেকে রস বেরিয়ে কীটকে হজম করে ফেলে। 

ঝ্লাডরওয়ার্ট (b!adderwort) পুকুরে হয়। এর 

ভিতরটা ফাঁকা হয়। দেখতে ক্ষুদ্র থলির মত 


(water flea) এর সঙ্গে টক্কর খায়, চোরা দরজা খুলে 
যায় আর প্রাণী কে ভিতরে টেনে নেওয়া হয়। 
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গাছপালা ও জীবজন্ত 


(Plants and Animals) 


বিষাক্ত উদ্ভিদ 


অনেক গাছ পশুরা খেয়ে ফেলবে ভয়ে, বাচবার জন্য বিষ 
তৈয়ার করে। স্টিংগিংগ নেটল (Springing nettles) 
এই রকমই একটি গাছ। এদের মধ্যে ছোট-ছোট খোখলা 


আইডি (poison 159) থেকে ফোলা খুব বেশী হতে পারে। 
কিছু গাছ এমন আছে যাখেলে বিষ ছড়িয়ে যায়। ধৃতুরা 


বেরীজ, 


হয়। দক্ষিণ গাছের 
থেকে প্রাপ্ত কুরারে (০811৩) বিষ দিয়ে তাদের তীর ভরে 
নেয়। টেপিয়োকা (191009) বিষাক্ত কসাবা (০4959$9) 
গাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। একে খাবার পূর্বে বেশ কিছুক্ষণ 
ফুটিয়ে নিতে হয় অথবা বেটে ধুয়ে নিতে হয়। 
বিভিন্ন বিষাক্ত উদ্ভিদ 


হেমলাক 


উপরে ঃ সামুদ্রিক এনীমোন, স্পর্শক যুক্ত থলি প্রতীত হচ্ছে। 


প্রোটাজোআ 


প্রটোজোআ (970102985) হল অত্যন্ত সূক্ষন এক- 
কোষীয় প্রোটোজোআ সব থেকে অধিক সাদাসিধা প্রাণী। 
এই প্রাণী এক মী. মীর দশভাগের একভাগের থেকেও 
ছোট হয়। এরা জল, মাটি অথবা অন্য প্রাণীদের শরীরে 
থাকে। মেলেরিয়া ছড়ায়, যে প্রোটোজোআ তারা রক্তের 
মধ্যে থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে মশার কামড়েই মেলেরিয়া 


.  প্রোটোজোয়া লিভার (11৩) 
কোষকে আক্রমণ করে আর বাড়ে 


(Simple Anima! ) 


সামুদ্রিক এনীমোন, জেলি ফিশ ত 'র 
প্রবাল 


সামুদ্রিক এনীমোন-অনেক-কোষ যুক্ত প্রাণী, : 
শরীর নরম হয় আর মুখ উপরে থলির মত হয়। 
চারিদিকে স্পর্শকদের দ্বারা ঘেরা থাকে। : 
(tentacle) ছোট মাছ ও চিংড়ি মাছ ধরে মুখের 
ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এনীমোন বিরক্ত হলে নি 
স্পর্শক গুলিকে গুটিয়ে নেয়। ভাটার সময় জল কম: 
এনীমোন এই রকম করে শুকিয়ে যাওয়ার ভয়ে। 


এর বর এ। 


জেলিফিশ-এরা সামুদ্রিক এনীমোনেরই মত। এদের শখ 
নীচে হয়। কিছু জেলিফিস জোরে হুল ফোটায় =লে 
বিপজ্জনক হয়। 


প্রবাল-প্রবাল সামুদ্রিক এনীমোনের মতই হয়। শক্ত ক₹5 
এদের রক্ষা করে। বিরক্ত বোধ করলে প্রবাল আবার 
নিজের কবচে ঢুকে যায়। অনেক প্রবাল সমূহ এক সাথে 
দলবদ্ধ হয়ে নড়ে এবং এরা নস্ট হয়ে গেলে কবচগুলি 
পড়ে থাকে। কালান্তরে লক্ষ-লক্ষ কবচ জমা হয়ে 
প্রবালের প্রস্তর তৈরী হয়, যার উপরে নতুন প্রবাল জন্মায়। 


কৃমি (Worms) 


অনেক প্রকারের প্রাণীকেই কৃমি বলে। এর লম্বা, পাতলা 
আর নরম শরীর হয়। কেঁচো প্রায় 150 খন্ড দিয়ে তৈরী 
হয়। এরা মাটিতে গর্ভ করে থাকে। 100 বর্গমীটার 
মাটিতে লাখ-লাখ কেঁচো হতে পারে। এরা মাটিকে পালটে 
দিয়ে উর্বরা বানায়। কেঁচোরা খাবার জন্য পচা-গলা 
পাতাও মাটির নীচে নিয়ে যায়। এদের শরীর থেকে, হজম 
হয়ে যাবার পর, বাইরে বেরিয়ে এই পাতাগুলির অবশেষ 
উর্বরকের কাজ করে। | 

জোঁকও খন্ড যুক্ত কুমি। এরা রক্ত খায়। এরা গ্রীষ্ম 
প্রধান দেশে আর্দ স্হান অথবা জলে থাকে। এরা চোষক 
(5801০ দ্বারা পাশ দিয়ে যে প্রাণী যায় তাকেই আকড়ে 
ধরে। এদের চোয়াল দিয়ে প্রাণীর তুকের মধ্যে ছেদ করে 
নেয় আর রক্ত চুষে এরা বেলুনের মত ফুলে যায়। প্রাণীর 
সংবেদনাহারী (৫৪০5৫০) পদার্থ ছাড়ে। 

রেগওয়ার্মও খন্ডযুক্ত কুমি, এরা সমুদ্র তটে থাকে। 
এরা এদের কর্কশ পেডেল (paddles) দিয়ে চলে ও 
সাঁতরায়। 
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নরম, পিঠের উপর শক্ত খোসা । এদের মলাস্ক বলে। 
রা মজবুত, শক্ত পা দিয়ে বুকে হেটে চলে আর এক 
প্রকার হড়হড়ে পদার্থ ছাড়ে যা চলার জন্য পিছল রাস্তা 


শামুক, বিনুক আর উইংকল (শামুক জাতীয় প্রা) শরীর 


বানিয়ে দেয়। এরা এদের করাতের মত কর্কশ জিহবা দিয়ে 
উদ্ভিদগুলিকে ছোট-ছোট টুকরা করে খায়। ঝিনুক আর 
উহংকল আতমরক্ষার জন্য নিজেদের কবচের ভিতর ঢুকে 
যায়। জন্ত প্লাগের কবচ হয়না অথবা খুব ছোট হয়। 
ককল, মস্ক, অইস্টার আর ক্মাম-এরা এমন 
মলাস্ক যাদের কবচের দুটো ভাগ থাকে। এরা সাধারণত 
প্রস্তরে চিপকে থাকে অথবা বালু বা কাদার মধ্যে গর্ভ 
বানিয়ে থাকে। স্কেল্প, (শুক্তি বিশেষ) নিজেদের কবচকে 
ঠোকর দিতে দিতে সাঁতরায়। 
অজ্টপদ স্কিড্‌ আর.কাটলফিস জলের পিচকারী ছাড়তে- 
ছাড়তে সাতরায়। এরা এদের বাহুর উপর হামাও দিতে 
পারে। বাহুগুলিতে চোষক (90০167)-এর পংক্তি থাকে, 
যাদের দ্বারা শিকার ধরায় সাহায্য পায়। শিকারকে 
তোতাপাখির মত ঠোঁট দিয়ে একেবারে পিষে ফেলে। 
অস্টপাদ কাঁকড়া খায়। কটলফিস তথা স্কিড্‌ চিংড়ি মাছ 
ও ছোট প্রাণী খায়। বিশাল স্কিড 20 মীটার পর্যন্ত লম্বা 
হতে পারে। 


কঁটাদার প্রাণী (Spiny Animals) 


স্টারফিসের পাঁচটি বাহু হয়। এদের মধ্যে চোষকদের 
পংক্তি থাকে যাদের নলপদ (10১০ 1561) বলে। বাহুর 
উপর তীক্ষ্ু কাটাও থাকে। কাটাগুলি এদের চলতে এবং 
শিকার করতে সাহায্য করে। স্টারফিস নিজের নলপদ 
দিয়ে মন্ত্র বা অইস্টারকে খুলে ফেলে। তারপর নিজের 
উদরকে মুখ দিয়ে বের করে ভোজনের চারি দিকে লেপটে 
দেয়। 


সামুদ্ৰিক আর্টিন (urchins) চ্টারফিসের সাথে 
মেলে। তারা নলপদ ও কাটার উপর চলে। এরা সমুদ্রের 


ঘাস খায়। 
৮১ 


পূর্বে বর্ণিত প্রাণীদের মত এদেরও কোনও হাড় বা আস্হ 
হয় না। এরা হল মেরুদন্ড-হীন প্রাণী, এদের 
invertebrates বলে। কিন্ত কিছু এই জাতীয় প্রাণীদের 

শক্ত চামড়া থাকে, কবচের মত। এই চামড়া 
তাদের মনুষ্য শরীরের কঙ্কালের অস্হির মত সহায়তা 
দেয়। এই জীবের অনেক জোড়া পা হয়। প্রত্যেকটি পায়ের 
মধ্যে কয়েকটি সন্ধি বা জোড় থাকে। 


কীট 


পৃথিবীতে দশ লক্ষেরও অধিক প্রজাতির কীট আছে। 
প্রত্যেকের ছয়টি পা তথা অধিকাংশের দুই জোড়া পাখা 
আছে। শরীর তিন ভাগে বিভক্ত থাকে-মাথা, বক্ষ আর 
উদর। মাথা ছোট হয় আর তাতে দুটি সংবেদন শীল 
শৃঙ্গিকা (21৭6) থাকে। মধ্যের ভাগ হল বক্ষ, যাতে 
পা আর পাখা জোড়া থাকে। সব থেকে বড় ভাগ বক্ষ। 


প্রজাপতি আর পতঙ্গ (butterflies & moths) এরা 
চমকদার রঙের কীট। এদের দুই জোড়া পাখা থাকে। 
প্রজাপতি দিবাভাগে উড়ে বেড়ায়, কিন্ত অধিকাংশ 
পতঙ্গ রাতে ওড়ে। এদের জীবনের চারটি অবস্হা হয়- 
ডিম, কেটারপিলর, পতঙ্গ গুটি আর বয়স্ক কীট (০2, 
caterpillar, pupa and adult) ডিম থেকে বেরিয়েই 

পলর হয়। কেটারপিলর ছোট কীট একে লাভা 
(178) ও বলে। এর পর পতঙ্গ গুটি আর বয়স্ক কীটে 

হয়। 


মাছি (71159)-মাছির কেবল এক জোড়া পাখা থাকে। 
দ্বিতীয় 


জোড়ার স্হানে এর শরীরে ছোট মুগুরের - 
আকারের বোঁটা (50211) থাকে। এটা ওড়ার সময়- 
মাছিদের 


ভারসাম্য রক্ষা করে। 


ফড়িঙ্গ এবং ঝিঁ ঝিঁ পোকা (grasshoppers and 
crickets) এদের উৎপত্তি প্রজাপতি ও পতঙ্গাদির মত 


পঙ্গপাল এক বিশেষ প্রকারের ফড়িঙ্গ, যারা বিশাল 
বিশাল দল বেধে থাকে এবং একসঙ্গে হানা দিয়ে ফসল 
নষ্ট করে দিতে পারে। (পৃষ্ঠা 121 দ্রষ্টব্য) 


৮২ 


সামাজিক কীট পি” 


মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়া আর উই পোকাকে সামাজিক কীট বলে 
কারণ এই যে এরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে একে অন্যের সহায়তা করে 
মৌমাছিরা বড়-বড় বাসা বানিয়ে থাকে। মৌমাছির বাসাকে মৌচান 
বলে। প্রত্যেক মৌচাকে একজন রাণী থাকে, যে ডিম দেওয়া ছাড় 
আর কোনও কাজ করে না। শ্রমিক মৌমাছি খাদ্য সংগ্রহ করে 
আবাসের দেখাশোনা করে আর বাচ্চাদের লালনপালন করে। 
মৌমাছি ফুলের পরাগ খেয়ে তার থেকে মধু বানায়। বোলতা আঃ 
পিঁপড়েরা জীব আর গাছপালা, উদ্ভিদ খায়। উই পোকা কাঠ খা; 
আর বাড়ির ক্ষতি করে। 


মাকড়সাদের আটটা করে পা বিভক্ত থাকে। এরা 
নিজেদের জাল বানায়, যাতে কীট ধরা পড়ে, কিছু মাকড়সা 
আবার ধাওয়া করে শিকার ধরে। এই দুই প্রকারের 
মাকড়সাই শিকারকে বিষ-হুল দিয়ে মেরে চুষে শুকিয়ে 
ফেলে। বড়-বড় মাকড়সা মানুষকেও কামড়াতে পারে। 
কিছু মাকড়সা ছোট-ছোট পাখিও ধরে নিতে পরে। 
বিছাও আট পায়ের মাকড়সা জাতিরই হয়। এদের 


দুটো করে নখর থাকে এবং লেজের অগ্রভাগে একটা হুল 
থাকে। 
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ক্রাস্টেশী বর্গতে বিভিন্ন আকার প্রকারের প্রায় 26,000 
জাতির সন্ধিত-পাদ প্রাণী আছে। চিরপরিচিত চিংড়ি, 
কাঁকড়া, শ্রিম্প, বার্ণাকল্স এবং উডলাইস আদির 
অতিরিক্ত আরও অনেক আছে (crabs, lobsters, 
shrimps, 10877180165 and wood 11০০)। এই বর্গের 
অধিকাংশ জীবই হয় সমুদ্রে অথবা মিষ্ট জলে থাকে। 
উডলাইস শুধু ভূমিতে থাকে। এরা সকলেই আর্দরস্হান 
পছন্দ করে আর দিবাভাগে সাধারণত পাথর অথবা 
কাঠের নীচে লুকিয়ে থাকে। রাত্রে বাইরে বের হয়ে আসে। 
কাঁকড়া এবং সমুদ্রের চিংড়ি সব চেয়ে বৃহৎ ক্রাস্টেশী 
প্রাণী। এদের পাঁচ জোড়া পা থাকে যাদের মধ্যে এক জোড়া 
ভোজন ছিড়ে নেবার জন্য এবং আতমরক্ষার জন্য হয়। 
জাপানের বিশাল স্পাইডার ক্রেব (5pider crab) সব চেয়ে 
বড় কাঁকড়া, নখর থেকে নখর থাবা থেকে থাবা পর্যন্ত 
এরা 3.5 মীটার লম্বা হয়। রবার ক্রেব (robber crab)- 
এর ওজন 2 কি.গ্রা. হয়। এরা অধিকতর ভূমির 
থাকে এবং পা দিয়ে গাছে উঠে যায়। হর্মিট ক্রেব (॥ermit 
07৪৮) অসাধারণ হয় কেননা এদের নিজের কবচ থাকে 
না। এরা নিজেদের পিঠের উপর খালি শঙ্খ-শুক্তি নিয়ে 
ঘোরে আর বিরক্তির কারণ এলে এদের মধ্যে ঢুকে যায়। 
মিঠা এবং নোনা জলের নিবাসী ছোট ফ্রাস্টেশী প্রাণী 
যথা শ্রিম্প, প্রণ ওয়াট রফ্জী (Shrimp, prawn, water 
flea) আদির অসংখ্য প্রকার ভেদ হয়। অনেকে ভালভাবে 
সাঁতার কাটে। বার্ণেকলস ছোট ক্রাস্টেশী যারা প্রস্তরের 
- উপর থাকে। এরা নিজেদের কবচের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। 
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সেন্টিপীড আর মিলীপীড (০০100 and 17111119০06) 
তাদের বহুসংখ্যক পায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। সেন্টিপীডের 
শরীরের প্রত্যেক খন্ডের নীচে এক জোড়া পা থাকে। এরা 
নিজেদের বিষাক্ত থাবা দিয়ে ছোট প্রাণীদের ধরে নেয়। 
মিলীপিঠের প্রত্যেক খন্ডের নীচে দুই জোড়া পা থাকে। 
এরা উদ্ভিদ খেয়ে জীবন ধারণ করে। 


বিভিল আকার-প্রকারের প্রায় 25,000 জাতির মৎস্য 
আছে। পাখি, সরিসৃূপ আর স্তন্যপায়ী জীবদের মত 
মৎস্যরাও Verebr৭te5 অর্থাৎ মেরুদন্ডহীন নয়। মৎস্য 
জলে থাকে যদিও কিছু মৎস্য অল্প সময়ের জন্য ভূমির 
উপরও থাকতে পারে। এরা মিস্ট জলে ও সমুদ্রে থাকে। 


শবাস নেওয়া ও সাঁতার দেওয়া 


মৎস্য ফুসফুসের বদলে স্পোম (8119) ফুলকা দয়ে শ্বাস 
নেয় আর জলের থেকে অক্সিজেন নেয়। এরা মুখ এবং দুই 
দিকে স্হিত ক্মোম ফুলকার কক্ষ (2111 chamber) এ জল 
ভরে। স্মোমফুলকা গোলাপী রঙের পাখার মত দেখতে 
লাগে। মৎস্য জলের থেকেই অক্সিজেন নিয়ে নেয়। জল 
মাথার পিছের কাটা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছু মৎস্য 
সোজা হাওয়া থেকেই অক্সিজেন নিতে পারে। এদের 

আছে কিন্ত তাদের দ্বারা কেবল ঘ্বাণই নিতে 
পারে, শ্বাস নিতে পারে না। 


৮৪ 


প্রায় সকল মৎস্যই শরীরের পেছনের ভাগকে মোচড 
দিয়ে-দিয়ে আর লেজের পক্ষ বা ডানাকে ডাইনে 
বায়ে চালিয়ে সাঁতার দেয়। অন্য পক্ষ সংতুলন বা চলার 
সমগুরুতু রাখার জন্য হয়। কিছু মৎস্যের আবার সাঁতারের 
বিশেষ পদ্ধতি আছে। ‘রে’ নামক এক জাতীয় মৎস্য 
আছে, তারা পক্ষ গুলিকে উড়ে যাবার পক্ষদের মত করে 
নেড়ে নেড়ে সাঁতরায়। সী-হর্স (9০৪ 7709৩) সোজা 
সাঁতরায় তথা পিছনের একটি ছোট ডানাকে নেড়ে এগিয়ে 
যায়। 

মৎস্য জলের মধ্যে অতি সহজেই পিছলে যায় কেননা 
এদের গান্র পেছল, শরীর পাতলা আর মাথার অগ্রভাগ 
সরু হয়। পেছল গান্রে চকমদার আঁইশ গুলি একটির উপর 
আরেকটি সাজিয়ে রাখা, গৃহে টালির ছাদের মত। আঁইস 
এদের তৃককে রক্ষা করে। ট্রাংক ফিস (Trunk fish)- 
এর আঁইশ খুব শক্ত হয়, একসঙ্গে মিলিত হয়ে বাস্স 
বানায়। পাফার ফিস (28161 751) এর আঁইশ কাঁটার 
মত হয় আর ফুলে এরা কাঁটার বল হয়ে যায়। কথনও- 
কখনও গাছের কান্ডের উপরের বৃত্ত গুলির সংখ্যার মত, 
মাছের আঁইশের বৃত্ত বা চক্র গুলির সংখ্যা গুণে মাছেরও 
বয়স জানা যায়। 
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সমুদ্রের গভীরে আছে অন্ধকার। এখানে বিচিত্র আকার- 
প্রকারের মাছ থাকে। কিছু মাছের শরীরে আলোর রেখা 
সমূহ আছে, যাদের সাহায্যে তারা ভোজন খোজে, একে 
অন্যকে চিনে নেয় অথবা শত্রুদের ভয় দেখায়। এঙগলার 
ফিস (an8!e1 fi$॥)-এর লম্বা কাঁটা এর মুখে মাছ ধরার 
বরশির মত লটকে থাকে। কাঁটার মাথার উপর আলোর 
রশ্মি থাকে। যার দ্বারা প্রাণী তার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং 
ধরা পড়ে। 


কিছু মাছ আবার জলের বাইরেও আসতে পারে। উষ্ণ 
কটিবন্ধি সমুদ্র গুলির মডস্কিপার (00003101007) মাছ 
ভোজনের খোজে তটের উপর এসে যায়। এর ফুলকা-কক্ষে 
জল থাকে, যেখান থেকে শ্বাস নেবার জন্য অস্কিজেন 
মিলতেই থাকে। কিন্ত্ত এরা অধিক সময় পর্যন্ত জলের 
বাইরে থাকতে পারে না। লাঙগ ফিসের (lung fish) 
ফুলকার সাথে-সাথে ফুসফুসও থাকে। যখন এদের 
থাকবার নদীর জল শুকিয়ে যায় তখন কাদার মধ্যে ঢুকে 
এরা ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেয়। 


ফ্মাইঙগ ফিস (1178 11511) হাওয়াতে শত-শত 
মীটার পর্যন্ত উড়তে পারে। যদি কোনও শিকারী মাছ একে 
ধাওয়া করে তবে এরা জলের উপরে ওঠে আর নিজেদের 
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গাছপালা ও জীবজন্ত 


(Plants and Animals) 


উপরে $ মাডস্কিপার জলের বাইরে থাকতে পারে 
নীচে ডাইনে £ পাফার ফিস্‌ শরীরকে ফুলিয়ে নেয় 
নীচে £ রে (৪) মাছের উপাস্হির কঙ্কাল থাকে। 


আঁইশ ছোট-ছোট দাঁতের মত হয়। অধিকাংশ শার্ক খুব 
তাড়াতাড়ি সাঁতার দিতে পারে এবং অন্যান্য মাছদের 


. শিকার করে। বাস্কিং শার্ক, (6aSkin6 91911) আর 


হোয়েল শার্ক (11910 51911) পৃথিবীর সব থেকে বৃহৎ 
মাছ এবং 12 মীটারেরও অধিক লম্বা হতে পারে। এরা 
সমুদ্রে সাঁতার দিচ্ছে এমন ছোট ছোট জীবদের খায় (পৃষ্ঠা 
114 দ্রষ্টব্য) ছোট জীব ফুলকা থেকে জল বেরিয়ে গেলে, 


যে পাশী জলদ এবং স্ন্স উভয় সালেই থাকে, তাকে উভচর 
রলে। নেওঁ, টোড, লিউটী, সেলামেন্ডর আরা পাদ হীন 
সীসিলিয়া ওম তথা মাডপাপী (11085, toads, newts, 
salamanders, legless caccilians, the olm and 
the 0)0)4101011৫5)--ঞদের মত উভচর প্রাণীদের 
শ্রেণীর সংখ্যা পায় 2400 হবে। অধিকাংশ বয়স্ক 
উজ্ভয়তর ভমিতেই থাকে পরল্ভ তাদের গায়ের চামড়া 
পৃগতয়া জলসহ (৬9101710901) না হওয়ার দরুন তাদের 
শরীরের জল কম হয়ে যায় অতঞব তারা আগ স্হালে 
থাকে। কিছু ডেক মরু্হঙ্গে থাকে। কিন্য তারা জমিতে 
গভীর গর্ত বালিয়ে জল জমা করে জীবিত থাকে। এদের 
তুকও অধিক জঙ্গসহ হয়। 

বৃক্ষবাগী বেও উষ্ণকটি বন্ধী বনপূলিতে থাকে। এদের 
লম্বা-লগ্বা আস্গুল-গুজ্গির মাথায় কোমল গদি থাকে 
মাতে ধরে থাকতে সুবিধা হয়। এরা লাফ দিতেও খুব 
কৃশঙ হয়। এক বক্ষ থেকে অনা বৃক্ষে লাফাতে পারে। উষ্ণ 
কটিবন্ধী এশিয়ার উড়ন্ত বেঙের জালপাদ থাকে, যা 
উড়তে সাহাধ্য করে। 


(Amphibians and Reptile | 


প্রজনন-বয়দ্ক উভয়চর প্রাণী জলে ডিম পাড়ে = ।া 
ভূমির উপর ডিম ও বেঙাচি (191701৩5) শুকিয়ে 
কিন্তু প্রাপী ছোট ছোট গর্ত অথবা বৃক্ষের জল ভরা” এ 
ডিম পাড়ে। ডিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেঙাচি বের 
মাছের মত বেঙাচিরাও ফুলকা (111) থাকে আর এরা 
নেড়ে নেড়ে ফরফর করে সাঁতরায়। অবশেষে তারা ফু” ৭ 
আর পদ-মুক্ত বয়স্ক হয়ে যায়। ভূমির উপর এসে : 
জনা প্রাপী এইরকম হয় লা। এন্সোলোটল (801 
সারা জীবনই জলে থাকে এবং ফুলকা রয়েই য 
আমেরিকার প্রীপহাউস ফুগ (Rreenhouse frog) = 
জমিতে ডিম পাড়ে এবং ডিমের থেকে সোজা ছোট যে 
বেঙ বেরিয়ে আসে। 

সাধারণত $ ডিম দেবার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হ 
পুং ধায়ীটোড (mle 7))0৯11৫) ডিমের পূ গুলি, 
পায়ের চারিপালে লেপ্টে নেয়। স্রী-সুরিলাম (৫ 
80011181) টোড় ডিমগুলি নিজেদের পিঠের উপ 
চামড়ার ছোট ছোট গর্তে রেখে লেয়। 


দিউট আর সেলামেন্ডর-এরা দেখতে টিকটিকির মত 
হয়, কিন্ত এদের গায়ের চামড়া নরম ও আগ্গু হয়। 
জাপানের রিশা সেলামেন্ডর 150 সে. গীটার লম্বা সব 
থেকে বড় হয়। বয়স্ক হলেও নিউট ও সেপামেন্ডরের লেজ 
থেকেই মায়। এদের আঁধকাংশই গীঙ্মে জলে থাকে। 


AA ৮৮৮... প্রা গালা ও জীবজনল্ড ..._ 


সরীবপ (Reptiles) 

চিকাটিকি, সাপ আর কৃমীর-এদের মত সরীসৃন্পাদের 
গায়ের চামড়া পূর্ণতয়া জলসয় (৯410171901) হয়। 
অতঞ্জন এরা পুষ্ক খাৰত পারে। এদের 
ডিমগুলির গোসা শক্ত হয়া। অত এব ধার্ৱযীর উদ্পরাই ডিম 


বেসিলিস্ক টিকটিকি (১85/158) জলেও পারো। 
পিরপিটটি ধীর গতির এবং আরোহপলীল । এরা 
নিজেদের আশেপাশের পরিস্থিতি অনুসারে অথবা রোধ 
পক করার জলা রঙ বদপায়। 

গোকোস (0৫০),০৫8) খুন আরোয়প-কৃপল টিক- 
টিকি। এদের আঞ্গুঙ্স গুলিকে ছোট ছোট হুক থাকে ঘাদের 
ন্বারা এরা পিছ গায়েও লেগে থাকতে পারে। ম্মাইৎগ 
ড্রেগপ (17178 এ৷৷৪০৷) কের ভগ লগ্ৰমাণ 
অংলগুলিকে পাখনার মত দিয়ে এক বৃক্ষ থেকে 
মেতে পারে। 


(85৮18 snd Animals) 


দাপ-সরীশূপ প্রাপী। এদের পায় ১০00 শ্রেণী আছে। 
এদের পা থাকে না। এরা পাদ বিহীদ জন্য। এরা লিজের 
শরীরকে ধরিরীর উপর ঢোনে ঠৌলে হেলে দুলে গমন করো। 
বেগে চলে না। রুক্ষল্ আরশের সহায়তায় গীরে পীরে 
াজে। 

সাপ লিজের থেকেও বড় জন্ডকে পিলতে পারে। এরা 
জন্যদের পিলে জান্ঠ। ডিম খানার সময় পাখির ডিম 
প্রথমে পিলে ফেলে, গলার মো লিয়ে একে ভেঙ্গে পদে 
লেয়। বোয়া ও পাইথন (১095 and phythons) সাপ 
তাদের শিকারকে জ্জাসরট্ঞি করো (y-constriction) 
আরে। শিকারের শরীরকে চারদিকে পিয়ে কংসে জড়িয়ে 
দেয়, ধাতে লিকার স্বাদ না দিতে গারে। বিষধর সাপ 
পিজের ডিদ্রমুক্ত বিমদন্য ((॥৷৪5) "বারা শিকারের শরীরে 
বিষ চুকিয়ে দেয় জার শিকারের মৃত্যু হয়। ডাইপার আর 
রেক্স (viper & rattle snakes) লাপলের লপ্ৰা 
বিঘদন্ত খাকে। &ই দাঁত ম্জন বাবারে জালা হয় না তঙ্মণ 
ভাজ করা খাকে। রিমির সাপদের মাধ আছে করেত, 
সামূদ্রিক সাপ, নাগ জার রেটিল সাপ (kas, 5৫ 
snakes, cobras and rattle shakes)! এরা বলেন 
লিপক্ষলক। কিল্য আধিকাংল সান্সই বিমধর হয়লা। 


; জর, কুল্ীর -এরা জলের কাছে বাস করে জার কু 


কৃণীর সপে বাস করে। বৃহৎ কৃমীর 9 1৫/৫ পার্দগ্ত 
লল্রা হয়। এলিপো্টাত (4831০৮) ও এক প্রকারের 
কৃরীর। এক শ্রেণী ।1.5./ তে জার এক শেলী গিলে বাস 
কারে। কেগেন (08117818) রা ছোট এপিপেদার এরা 
জিল আমেরিকার দপিনালী। আড়িয়্ালের (৪৪৪৪!) 
গ্তদি সরু, লল্বা। এরা ভারতবারে পাওয়া দায। 


কদ্তপ- এদের আগিকনাট সাক্পিকা পিয়ে ঢাকা এমক। 
ভৃ-কা্ধপের কৰ পুন জারী হয়। বিশাল কদ্্ধপের কন 
| শীঘ্র লগ্্ৰা এবং ওজন 20) কি প্রা হয়। সামুপিক 
কন্ছংপেৱ মন্ত হয, তালে এৱা হালকা ও তোপ? কনা 


# 7 নু TTY I~ 


yf 


A 


ny: ০০০ 

Ee মুগ সেই সময় ছিল, যখন সরীসৃপ প্রার্ণীরা 
৷ সবাধিক মহত্বপূৰ্ণ ছিল। এই সময় 26 কোটি থেকে 7 
কোটি বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ছিল। সেই সময়ে বিভিল 
প্রকারের সরীসৃপ ছিল, তাদের মধ্যে কচ্ছপ ও কুমীরও 
ছিল। কচ্ছপ ও কুমীর জাতি এখনও জীবিত আছে। অন্যান্য 
প্রকারের আর যারা ছিল তারা সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত 
হয়েছে। কিন্ত্ত তাদের জীবাশ্ম ধরিত্রীর মধ্যে পাওয়া 
গেছে। তাদের মৃত্যু কি করে হল, কেউ তা সঠিক জানতে 
পারে নি। 


ভয়ঙ্কর টিকটিকি 
১৯848547585 
সব থেকে বড় সরীসৃপ প্রাণী ছিল ডাইনোসর 
(din০5aurs) যে শব্দের অর্থ হল ভয়ঙ্কর টিকটিকি। 

(08010195801) ছিল 24 metres লম্বা আর 
ওজন ছিল 80 (6079) টন, সম্ভব অধিক। দশটা 
হাতীর ওজনের সমান। প্রত্যেক ডাইনোসরই এত বিশাল 
ছিল না। কিছু আবার মুরগীর ছানার মত ছোট ছিল। 


৮৮ 


খু 


উপরে ঃ লক্ষ লক্ষ বৎসর পর্যন্ত ডাইনোসর অত্যন্ত মহত্বপূৰ্ণ 
প্রাণী ছিল, কিন্ত্ত হঠাৎ রহস্যময় ভাবে তারা বিলুপ্ত হয়ে গেল 


চতুষ্পদ-ব্রেকিয়োসরাস (97901109805) আর ডিপ্লো- 
ডোকাস (dipl!০d০০U5) এর মত ডাইনোসরও চার পায়ে 
চলত। তাদের গলা আর লেজ লম্বা ছিল। তারা ফার্ণ এবং 
সাইকেডের জঙ্গলগুলিতে (forests of ferns and 
০০৪৫১) ধীরে-ধীরে ঘুরে বেড়াত। (পৃষ্ঠা 73 দ্রস্টব্য) 
এদের লম্বা গলা, জিরাফের মত, বৃক্ষের উপর থেকে 
নরম, কোমল পাতা খাবার উপযোগী ছিল। স্টেগাসরস 
Stegasaurus) আকারে ছোট ছিল, কেবল 7 metre 
লম্বা। এদের পিঠে ত্ৰিকোণ অস্হি-পংক্তি থাকত আর 


দিবপদ-কিছু এমন ডাইনোসরও ছিল, যারা নিজেদের 
পেছনের পায়ে দাড়িয়ে থাকতে পারত। তাদের সম্মুখের 
পা খুব ছোট হয়। দেখতে কেঙ্গারুদের মত লাগত। 
দৌড়বার সময়ে লম্বা লেজ তাদের চলার সমতা রক্ষা 
করত। ইস্বোনোডান আর হংসের মত ঠোঁট বিশিষ্ট 
ডাইনোসর (17107709977 and duck-billed dinosaurs) 
অথবা হেড্রোসর (॥৭৭r০৪৭Ur) এই প্রকারেরই ছিল, 
এবং এরা শাকাহারী ছিল। এক জাতির ডাইনোসরের মুখে 
শক্ত ভোজন চিবিয়ে খাবার জন্য 3000 ছোট-ছোট দাঁত 
থাকত। 

টাইরেনোসর (19810009581) মাংসাহারী ছিল। 
এরা ছোট ডাইনোসর শিকার করে তাদের নিজেদের 15 
সে মীটার লম্বা দাঁত দিয়ে মেরে ফেলত। 


বিশাল সামুদ্ৰিক সরীসূপ 


সমুদ্রে কয়েক প্রকারের বিশাল সরীসৃপ থাকত। প্লে 
সিওসর (p!e5i05aUr) এখনকার কচ্ছপের মত নিজেদের 
পা দিয়ে সাঁতার কাটত। কারও-কারও আবার লম্বা গলা 
ছিল। এরা মাছ ও স্কিডের শিকার করত। প্লেসিওসরের 
গলা ছোট আর মাথা বড় ছিল। তারা অন্য সরীসৃপ 
, প্রাণীদের খেত। 

প্রেসিওসর ডিম দিতে তটের উপর আসতে পারত, 
পরন্্ত একথিওসর (1০0709580/) ভূমিতে আসতে পারত 
না। তারা ডলফিনের (01117) মত ছিল। আর সমুদ্রের 
মধ্যেই বাচ্চা দিত 


৪9 


ও জীবজন্ত 


(Plants and Animals) 


জীবাশ্মদের অধ্যয়ন 


বৈজ্ঞানিক জীবাশ্মদের অধ্যয়ন করে জানেন যে বিলুপ্ত প্রাণী কি 
ভাবে থাকত। তারা প্রাণীদের অশ্মীভূত দন্ত থেকে তাদের 
ভোজনের সম্বন্ধে বলতে পারেন। কখনও-কখখনও জীবাশ্মদের মধ্যে 
ভোজনের অবশেষও পাওয়া যায়। কিছু জীবাশ্ম থেকে বোঝা যায় যে 
ওদের তুকের রূপরেখা কেমন ছিল। নীচের জীবাশ্ম থেকে জানা 
যায় যে মাছের মত ইকথিয়োসরের (10710058815) পিঠের উপর 
একটি পক্ষ ও একটি পুচ্ছ পক্ষ থাকত। যদি কেবল হাড়ই অশ্মীভূত 
হত তবে এর সম্বন্ধে জানা যেত না। এই রকমও ইকথিয়োসরের 
জীবাশ্ম পাওয়া গেছে যাদের মধ্যে ছোট কঙকাল ভিতরে ছিল। এর 
থেকে বোঝা যায় যে তারা নিজের মত প্রাণীদেরই জন্ম দিত। 


ইক্থিয়োসরের জীবাশ্ম নোখোসারস 


৩ pterodac- 
tyls or Ppterosaurs) ছিল উড়ন্ত সরীসৃপ। তুকের 
থেকে পিছনের পদপর্যন্ত বিস্তৃত থাকত। এই রকম 
সরীসৃপের কারও-কারও লম্বা লেজ থাকত। 
আবার কারও-কারও খুব ছোট লেজ থাকত। 
দেখতে চামচিকার মত। সব থেকে ছোট টেরো- 
ডেক্টাইলের আকার চড়াই পাখির মত ছোট হত, 
কিন্ত সব থেকে বড়র মাপ ডানার এক মাথা থেকে 
অন্য মাথা পর্যন্ত 15.5 মীটার হত। এদের লম্বা 
ডানা ধীরে-ধীরে হড়কে যাবার জন্য খুব ভাল ছিল। 
কিন্ত পেশী দুর্বল থাকার দরুণ ডানা নেড়ে ভাল ৮৯ 
ভাবে ওড়া এদের পক্ষে সম্ভব হত না। 


কেবল পাখিদেরই পালক হয়। এদের প্রায় 8600 জাতি 
আছে। পালক এদের শরীর গরম রাখতে তথা উড়তে 
সহায়তা করে। যেই পদার্থ দ্বারা আমাদের চুল হয়। সেই 
পদার্থ দ্বারাই পাখিদের গালক হয়, পালক দুই প্রকারের 
হয়। এক যেই ছোট বাচ্চা পাখিদের হয় কোমল ও মসৃণ, 
আর অন্যটা যেমন বয়স্কদের হয়, বয়স বাড়লে গজায়। 


পাখির পালুকই তাদের বাহু। হাত আলাদা হয় না। 
এরা ঠোঁট দিয়ে খাবার আহরণ করে। আর বাসাও বানায় 
এদের দ্বারা। পাখির ঠোঁট তাদের চোয়ালেরই একটি ভাগ 
হয়। এদের দাঁত হয় না। অতএব এরা ভোজন চিবিয়ে 
খেতে পারে না। পাখির ঠোঁট থেকে তাদের ভোজনের 
পদার্থ সম্বন্ধে অনুমান লাগান যায়। মাংস ছিঁড়ে নেবার 
জন্য বাজ আর পেচাদের ঠোঁট বাঁকা থাকে। চড়াই আ 
ফিঞ্চের (1001) ঠোঁট শক্ত হয়, যাতে তারা বীজ ভেঙ্গে 
নিতে গারে। টিট আর রবিন (Ti & 7২০৮০7) নিজেদের 
পাতলা ঠোঁট দিয়ে কীট ধরে। 


ওড়া 


গতিতে ওড়ার জন্য উপযুক্ত হয়। সোজা উপরের দিকে 
ওড়ার জন্য ফেজেন্ট (3116858111) এর ছোট এবং চওড়া 
ডানা উপযোগী হয়। হমিংবার্ড (humming bird) ডানা 
এত তাড়াতাড়ি নাড়ে যে দেখা যায় না। এরা চক্কর দিতে 
দিতে উড়তে পারে আবার পিছনের দিকেও উড়তে পারে। 
পাখিদের ওড়ার জন্য শক্ত পেশীর দরকার হয়। পাখা 
চালাবার জন্য এদের বড় বক্ষপেশী আর শরীরে রক্ত 
চালাবার জন্য শক্তিশালী হৃদয় হয়। এদের অস্হি হালকা 
আর শূন্য গর্ভ হওয়ার দরুণ ওজন কম হয়। এদের 
ফুসফুসের একটা অতিরিক্ত ভাগ থাকে শ্বাস নেবার সময় 
অধিক অক্সিজেন টানার জন্য। এই ভাবে এরা উড়বার 
জন্য অধিক শক্তি (৩7০7) উৎপন্ন করতে পারে। 


৯০ 


পাখির বাসা-নিমাঁণ 


সকল পাখিই ডিম পাড়ে। ডিমে বসে স্ত্রী পাখি ও“ পাখি 
মিলে তা অর্থাৎ তাপ দেয়। একে ডিমের in০॥b৭' "বা 


“তাপের জন্য ডিমের উপর উপবেশন” বলে। সাং ৭ঞ্জ 
ডিম পাতা ও তুণাদি দিয়ে বাসা বানিয়ে তাতে রাখে 
কিছু পাখিদের বাসা ধরিত্রীর একটা ছোট 
হতে পারে। কিংগফীশর (108 151০1) মাটি 
বানায় আর কাঠঠোকরা (Wood pecker) গাছে 
ছেদ বানায় (4১17811001০) আল্টার্কিটকের ॥ 
(penguin) কোনও বাসা বানায় না। এরা নিজেছে 
পায়ের উপর নিয়ে থাকে। 

ডিমের থেকে বাচ্চা বের হয়। কিছু বাচ্চা ওড় 
পর্যন্ত বাসাতেই থাকে। ওদের মাতা-পিতাই তখন দ 
খাওয়ায়। হাসের বাচ্চা ডিম থেকে বের হবার কয়েক ন্টা 
পরেই, চলে ফিরে নিজের ভোজন নিজে খুঁজে নিতে ” র। 


গো 
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গাছপালা ও জীবজন্ত্ত 
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দেশাল্তরী 


প্রত্যেক বৎসর লাখ-লাখ পাখি শীতের আরম্ভেই গরম 
দেশে চলে যায় শীতের দেশ থেকে। শীত শেষ হবার সাথে- 
সাথেই তারা ফিরে আসে। এই রকম যাতায়াতশীল 
পাখিদের দেশান্তরী (i৪৭০) বলে। Migration 
বা দেশান্তরণ বলে এই আসা-যাওয়ার ক্রিয়াকে। শীতের 
প্রারম্ভেই অগণ্য পাখি উত্তর দিক থেকে ভারতে আসে 
আর পূরা দেশে ছড়িয়ে যায়। 

সোয়ালো, এক চাতক জাতীয় পাখি, (Swallow) 
ইউরোপে আসে গরমে বাসা বানাবার জন্য আর শীতকালে 
আফ্কুকায় চলে যায়। এরা শীতে ইউরোপে থাকতে পারে 
না কেননা যে কীট এদের খাদ্য শীতে সেগুলি লুপ্ত হয়ে 
যায়। অতএব এরা তখন গরমদেশে চলে যায়। যেখানে 
পর্যাপ্ত ভোজন প্রাপ্ত হয়। দেশান্তরে খাবার জন্য পাখিরা 
সূর্য এবং তারকাদের সহায়তায় রাস্তা চিনে নেয়। আর্কটিক 
টার্ন (61719) আর্কটিক প্রদেশেই বাসা বানায়, থাকে কিন্ত্ত 
শীত কাটায় অন্টার্কটিকাতে। যাতায়াতের এই বাৎসরিক 
যাত্রাপথ দূরতে 30,000 কি. 


যে পাখি ওড়ে না >; 


কিছু পাখি উড়তে পারে না। উটপাখি এদের মধ্যে সব 
থেকে বড়। এদের পা লম্বা হয় এবং এরা 50 কি. 
মীটারের অধিক প্রতি ঘন্টায় দৌড়তে পারে। এদের ডানা ট 
ছোট হয়, কিন্ত দৌড়নোর সময়ে এই ডানা তাদের অগ্রসর ৫ i 
হতে সাহায্য করে। এরা মুখ্যজ্ত আফ্কুকার সমতল ভূমিতে ১ 
বাস করে। এরা গাছ, গাছের পাতা ও ফল খায়। দক্ষিণ 
আমেরিকার রিয়া (17০2) এবং আস্ট্রেলিয়ার কেসোবেরী 
(cassouries) এবং এমু (০778) উট পাখির মত হয়। 
নিউজিল্যান্ডের কিউই (Ki) মুরগীর বাচ্চার মত 
ছোট হয়। এদের পক্ষ পালকের নীচে লুকোনো থাকে। 
কিউই এক অসাধারণ পক্ষী, এদের ঘ্বাণশক্তি প্রখর হয়। 
খাবার জন্য কীট পতঙ্গ ধরতে এই শক্তি সাহায্য করে। 
পেঙ্গুইন (০en8৪Uin) এক উড়নশক্তিহীণ পাখি। এরা 
নার জের কিলার কাটায় এদের পক্ষ যে পা ওড়ে 


উটপাখি নিজের লম্বা ও শক্তিশালী পক্ষদের দ্বারা দ্রুত দৌড়তেপারে। পাতি হাঁস, হাঁস এবং রাজহাঁস বা মরাল-কখনও- 
কখনও এদের ওয়াইল্ড ফাউল বা ওয়াটার ফাউল (7141 
fowl or water fowl) বলা হয়। এদের পা কিন: র 
হয়। এতে সাঁতারে সাহায্য হয়। পক্ষ বা ডানা ওয়াটা [ফি 
(waterproof) হওয়ার দরুণ এর উপর জলের কোনও 
প্রভাব পড়ে না। এদের মধ্যে কিছু-কিছু পাখি, যেমন ঈডর 
আর শেলডাক (০1001 01 shelduck) সমুদে : 
কিন্ত অধিকাংশই নদী, পুকুর ও হুদ গুলিতে থাকে। ত 
হাঁস রাজহাঁস-এরা এদের খাবার জলের থেকেই [জে 
নেয়। পরন্ভ হাঁস ধরিত্রীর উপরেই ভোজন খোঁজে। 
রাজহাঁস নিজের লম্বা গলা জলের ভিতর ঢুকিয়ে দেয় 
আর পাতিহাঁস জলে ডুব দেয়। 

সামুদ্রিক পাখি-অধিকাংশ সামুদ্রিক পাখি সারা জীবন 
সমুদ্রেই কাটিয়ে দেয়। কেবল বাসা বানায় মাটির উপর। 
এল্বেট্রুসের (41০৭1055) পাখা লম্বা এবং পাতলা হয়। 
এরা পাখার সাহায্য ছাড়াই কয়েক কি. মীটার পর্যন্ত উড়ে 
যায়। পাখা না নেড়ে ওড়ে। এদের বাস প্রশান্ত মহাসাগর 
এবং অন্টার্কটিকে। অক পাখি, যেমন পফিন, রেজারবিল, 
গীলমট (801. puffin. razorbill, guiltmot) 
কারমোরেন্ট এবং শেগ (cormorants or shags) 
জলের নীচে পা দিয়ে সাঁতার কাটে। গেনেট (gannet) 
অনেক উঁচু থেকে মাছ ধরার জন্য ডুব দেয়। গাল (৪011) 
সব থেকে প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক পাখি। এরা সমুদ্র তটেই থাকে, 
সি বাসা বানায় ভূমির উপর ভিতরের দিকে। 


যে সব পাখি ওড়ে তাদের বিভিন্ন প্রকার 
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তোতা (79170915)-এরা অধিকতর পৃথিবীর গরম 
স্হানগুলিতে থাকে। তোতা পাখির পালক চমকদার হয় 
আর ঠোঁট হুকের (॥০০K) মত হয় যার দ্বারা বীজ ভেঙ্গে 
নেয়। বাজরীগর (bud৪eri৪৭৮5) অস্ট্রেলিয়ার ঘাসে- 
ভরা স্হ। গুলির নিবাসী ছোট তোতা। এই পাখি খুবই 
লোকপ্রিয় ও গৃহপালিত হয়, কেননা এরা কথা বলতে 
পারে। এরা মনুষ্যের আওয়াজ এবং অন্য আওয়াজও নকল 
করতে পারে। কিন্ত কি বলছে, জানে না। 


গায়ক পাখি (508 bird5)-এই অতি পরিচিত ছোট_ 
ছোট গায়ক পাখি বাগান ও গ্রাম্য স্হানগুলিতে থাকে। 
পৃথিবীতে এদের প্রায় 5000 শ্রেণী আছে। রবিণ, থাস, 
টীট, ফিঞ্চ আর রেন-এরা সব গায়ক পাখি। 
সকল গায়ক পাখির স্বর মধুর হয় না। চড়াই ও 
কাকের মত গায়ক পাখির স্বর ভাল নয়। সাধারণত 
- কেবল পুরুষ পাখিরাই গান গায়। এদের গান অন্য পুরুষ 
টি টির aati 


£ পৃথিবীতে 127 রকমের কোকিল আছে যাদের মধ্যে 47 রকমের 
কোকিল অন্য পক্ষীর দ্বারা নিজের বাচ্চাদের পালন-পোষণ করায়। 

' তারা অপেক্ষারত ছোট পাখিদের বাসায় ডিম পেড়ে পালিয়ে যায়। 
৮৮৮ 
(191097) দের শিকারী পাখি বলে। এরা জীবিত প্রাণীদের এদের দেখাশুনা করে। পালক মাতাপিতা কোকিলের বাচ্চা যখন বড় 


শিকার করে এবং নিজেদের লম্বা নখর দিয়ে অথবা তীক্ষ্ণ হয়ে নীড়ে আর সংকুলান হয় না, তখন পর্যন্ত এদের খাওয়ায়। 
কোকিলের বাচ্চা রীডবার্বলারের বাসা থেকে ডিম ফেলে দিচ্ছে 


হুকের মত (॥০০K) ঠোঁট দিয়ে মেরে ফেলে। 

শ্যেন পাখির পাখা সরু ও তীক্ষুধার হয় আর এরা খুব 
তীব গতিতে ওড়ে। পেরেগ্রিন (peregrine) 160 কি. 
কিন্ত্ত কেস্ট্ুল (1:০5071) একই জায়গায় চক্কর দিতে 
থাকে। ঈগল ও বাজ পাখির পাখা চওড়া হয়। এদের মধ্যে 
কিছু-কিছু পাখি ভোজনের খোঁজে বিনা পরিশ্রমে উড়তে 
থাকে। স্পেরোহক (529770,77/) গাছের মধ্য দিয়ে- 
দিয়ে শিকারকে ধাওয়া করে। আস্প্রে (957976%) বাজ মাছ 
ধরতে খুব পটু হয়। 

শকুন (৮81107০) এরা মৃত প্রাণীখাদক শিকারী 
পক্ষী। পেঁচা (০5) মুখ্য রাত্রিকালেই শিকার করে। 
এরা কোনও আওয়াজ না করে ওড়ে। এদের শক্তিশালী 
শূবণ ও দৃষ্টির ক্ষমতা শিকার খুঁজতে সহায়ক হয়। 
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ফার (1) অথবা চুল বিশিল্ট প্রাণী স্তন্যপায়ী হয়। 
এদের প্রায় 5000 শ্রেণী আছে। পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রাণী 
উষ্ণশোনিত বিশিল্ট (ar 01০০০) বা সমতাপী হয় 
॥ অর্থাৎ এদের শরীরের তাপমান সব সময়ে এক সমান 
থাকে। কারণ এই যে এদের ফার অথবা পক্ষ তথা 
শরীরের কাজ করার পদ্ধতি এদের গরম রাখে। অনেক 
গ্রীষ্ম-প্রধান স্হানগুলিকে ছেড়ে অন্যত্র এদের শরীরের 
তাপমান আশেপাশের বাতাবরণ থেকে অধিক থাকে। 
মাংসপেশী ও শরীরের অন্যান্য ভাগ অধিক তাপমানে 
ভালভাবে কাজ করে। অন্য প্রকারের প্রাণী যথা সরীসৃপ 
এবং উভচর অসমতাপী কথিত হয়। এরা রৌদ্রের সাহায্য 
ছাড়া নিজেদের শরীরের তাপমানকে নিয়ন্দিত করতে 
পারে না। অতএব এদের শরীরের তাপমান অর্থাৎ cold 
, blooded প্রাণীদের শরীরের তাপমান সর্বদা আশে- 
পাশের বাতাবরণের তাপমানের প্রায় সমান হয়। 


+ El = সা আল 


প্রজনন 


প্রায় প্রত্যেক স্তন্যপায়ী প্রাণী সজীব শিশুর জন্ম দেয়। 
শিশু মায়ের শরীরে বৃদ্ধি পায় আর তারই রক্ত দ্বারা 
পোষণ প্রাপ্ত করে। কিছু স্তন্যপায়ী শিশু পক্ষী-শাবকদের 
মত, জন্মের সময়ে বন্ধ-চন্ষু আর অসহায় হয়। এদের মা 
উষ্ণ নীড়ে আবৃত রেখে এদের শরীরকে গরম রাখে। কুকুর 
আর বিড়ালের ছানাগুলি এই রকমই হয়। গরু, মোষ আর 
ঘোড়ার বাচ্চারা খোলা জায়গায় জন্য নেয়। জন্ম নেবার 
কয়েক ঘন্টা পরেই এরা চলতে ফিরতে এবং লাফালাফি 
করতে আরম্ভ করে। 

সকল স্তন্যপায়ী শিশু পুষ্ট ভোজন গ্রহণ করার 
সামর্থ্য না আসা পর্যন্ত দুধের উপর পালিত হয়, যে দুধ 
তার মায়ের শরীরের মধ্যেই উৎপল হয়। যখন শিশু নিজে 
নিজেই দৃঢ়, পুষ্ট খাবার খেতে আরম্ভ করে তখন দুধ 
ছাড়ে। কেবল স্তন্যপায়ী প্রাণীরাই নিজেদের বাচ্চাদের 
পালন পোষণ এই ভাবে করে। 


মনোট্রেম ও ধানীপ্রাণ 


লাটট্রেম সরীসৃপ প্রাণী। ডিম দেয়। এই রকম দুই 
নারের স্তন্যপায়ী প্রাণীরাও ডিম দেয় যার দ্বারা 
যপায়ীদের বিকাস হয়েছে। এদের মধ্যে একটি হল 
ট্রলিয়ার প্রেটিপাস (1917995)। প্রেটিপাসের হাঁসের 
চ্যাপ্টা কাঁটাদার ঠোঁট থাকে, দেখতে এক বিচিত্র 
।। এরা নদী তথা হুদগুলিতে বাস করে, যেখানে খাবার' 
পোকা-মাকর ও ছোট জন্ত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় 
মপাযী যারা ডিম দেয়, তারা হল একিডনা (echidna) 
“বা স্পাইনি এন্টঈটর (spiny ant ০8167) এরা দেখতে 
জহগ (78608) এর মত অনেকটা। এদের বাস 
স্ট্রলিয়া এবং নিউগিনি (Australia & New 
01768) তে। এরা লম্বা চটচটে জিহবা দিয়ে 
ঢকামাকর ধরে খায়। 


নীপ্রাণী (0781501)191)-এরা বিভিন্ন প্রকারের হয়। 
ধ-লাখ বৎসর পূর্বে এরা সারা পৃথিবীতেই প্রাপ্ত হত, 
1 নত এখন ধানীপ্রাণী কেবল অস্ট্রেলিয়া আর নিউগিনিতে 
ছ। কিছু ধানীপ্রাণী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও 

গ ওয়া যায়। 
কেঙ্গার আর এর অন্য ধানীপ্রাণী-সম্বন্ধীরা 
arsupial relatives) বাচ্চাদের মায়ের শরীরের 
“ নর মধ্যে রাখে। কেঙগারুর বাচ্চা খুবই ছোট হয়। 2 
টারের লাল কেঙগারুরর বাচ্চা কেবল 2 সে. মীটার লম্বা 
হ;। জন্মাবার পর কেঙ্গারুর বাচ্চারা মায়ের ছালের 


গাছপালা ও জীবজন্ত্ত 


(Plants and Animals) 


উপর দিয়ে কীটের মত ধীরে-ধীরে চলে মায়ের থলিতে 
ঢুকে যায়। বড় হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকে আর মায়ের 
দুধ খায়। 

লাল এবং ধূসর রঙের কেঙ্গারুরা সব থেকে বড় হয়। 
এরা পিছনের পায়ের উপর লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে এবং 3 
মীটার উঁচু পর্যন্ত লাফাতে পারে। কেঙ্গারু আর ওয়ালেবী 
(wallabies)-দের কোনও ভেদ নেই। ওয়ালেবী ছোট 
কেঙ্গারুই হয়। আর গাছেই থাকে। 

কোয়ালা অন্য প্রসিদ্ধ ধানীপ্রাণী। দেখতে একটি 
বন্ধুতাপূর্ণ ভালুকের মত। এরাও গাছে চড়তে কুশল হয় 
আর কেবল ইউকিলিপ্টাস (৩8০৪1/019)-এর পাতা 
তথা গঁদের পাতা খায়। ওয়াম্বেট এক ধানীপ্রাণী 
(৮/০10981)। দেখতে ব্যাজারের (১৪৪০1) মত হয় আর 
গুহা ইত্যাদিতে থাকে। ইঁদুরের বাচ্চার আকারের ছোট 
ধানীপ্রাণী আর তস্মানী ডেভিল (Tasmanian Devil) 
তথা ডেস্যুরসের (025)Uure5) মত মাংসাহারী ধানীপ্রাণীও 
আছে। 


অপোসম ১ আমেরিকার সর্বপ্রসিদ্ধ 
ধানী-প্রাণী। উত্তর, আমেরিকায় কেবল এই প্রকারেরই 
ধানীপ্রাণী হয়। ভয় পেলে এরা মৃতের মত পড়ে থাকার 
নকল করে। এদের শরীর নিজীঁব আর চোখ বন্ধ হয়ে যায়। 
সঙ্কট দূর হলে উঠে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কেবল ইয়াপেক 


(9৪101) অথবা জলীয় অপোসম এমন ধানীপ্রাণী যে তারা. 


জীবনের বেশীর ভাগ জলেই কাটিয়ে দেয়। এদের জলপাদ 
হয়। এরা নদীতটের গর্তগুলিতে আরাম করে আর বাচ্চা 
দেয়। এদের দেহের থলির মুখ বন্ধ হতে পারে সেই জন্য 
বাচ্চাদের ডুবে যাবার ভয় থাকে না। 


কর্তনকারী জন্ত (Rodents) 


রোডেন্ট (7২০০1)1) কর্তনকারী স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের 
দুটি উপর-নীচের চোয়ালের সামনে কাঠ কাটার বাটালীর 
মত শক্ত আর লম্বা দুই জোড়া দাঁতের পাঁতি আছে। 
এগুলিকে কর্তৃক দাঁত বলে (117515015)। এরা সব সময়েই 
বাড়ে। তাই শক্ত পদার্থ কাটতে থাকলেও এই দাঁত ঘষে 
গিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। 

অন্য কোনও স্তন্যপায়ী জাতির অপেক্ষন রোডেন্টদের 
অধিক শ্রেণী আছে। এদের সমস্ত সংসারেই, বিভিন্ন 
স্হানগুলিতে পাওয়া যায়। ধূসর, কাল গাহস্হ্য ইদুর গৃহেই 
থাকে। বোল আর লেমিংগ (voles and lemmings) 
ইঁদুরের মতই হয়। পরন্ত এদের কান ছোট ও মাথা গোল 
হয়। এরা সাধারণজ মাটিতে গর্ভের মধ্যে থাকে। অনেক 
শ্রেণীর কাঠবিড়াল (500177013) বৃক্ষের উপর থাকে। 
এদের বাড়ীদার ঝোপের মত লেজ সন্্ুলন বা স্হৈর্য 
রাখতে সাহায্য করে। মার্মেট, গফার, ও চিপমংক 
10081771015, gophers and 01711701715. কাঠবিড়লরা 
মাটিতেই থাকে। 
নীচে £ ধূসর কাঠবিড়াল নিজের খুরধার কওঁক দাঁত 


চে 


৯৬ 


বাঁধ নিমতা 


কর্তনকারী জন্ত পরিবারের সদস্য উদ্বিড়াল (০৪৮6. 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার। এরা নিজেদের শক্তিশালী দ' 
গাছ কেটে নদীতে বাঁধ বানিয়ে দেয়। বাঁধের পিছনে গভীর 
তৈরী হয়ে যায় এবং তার মধ্যে উদবিড়াল কাঠ আর মা, 
নিজেদের আবাস বানিয়ে নেয়। এই ভাবে এরা অত্যন্ত গা 


স্হানে বাস করে। 3 
গাছ দিয়ে বাঁধ আর আবাস বানাবার সাথে-সাথে এরা 
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এরাও কর্তনকারী প্রাণী। কিন্ত্ত রোডেন্ট থেকে এরা ভিন্ন। 
এদের প্রত্যেক চোয়ালে চারটি করে কর্তক দাঁত থাকে। 
এদের কান লম্বা হয়। এরা তীব্র গতিতে দৌড়য়। : 
খরগোশের বাচ্চার গর্তে জন্ম হয়। জন্মের সময় এরা 
কেশরহিত ও অসহায় থাকে। খরহাদের বাচ্চা মাটিতে 
নীড়ের মধ্যে জন্ম হয়। এদের শরীরে কেশ থাকে। এরা 
অতিশীঘ্রই নীড় ছেড়ে দেয়। 


এদের পায়ে বড় নখর খুর হয়। খুরদার স্তন্যপায়ী 
অঙ্গুষ্ঠের উপর চলে। দুই প্রকারের খুরদার প্রাণী হয়। 
এক, সমক্রুজ অথবা দুই ভাগে। বিভক্ত খুর যুক্ত প্রাণী। এই 
রকম প্রাণীদের প্রত্যেক পায়ে দুটি করে খুর থাকে। গরু 
মহিষ, ভেড়া, শুয়র আর হরিণ এইরকম খুর-বিশিষ্ট 
প্রাণী। বিষম পঞ্জ-বিশিষ্ট প্রাণীদের প্রত্যেক পায়ে এক ' 
অথবা তিনটি খুর থাকে। ঘোড়া আর জেব্রাদের পায়ে 
একটা করে খুর আর গন্ডার তথা টেপিরদের তিনটা করে 
ধুর হয়। 


Fl 
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সমখুর বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী হরিণ 40 প্রকারের হয়। সকল 
হরিণই জঙ্গলে থাকে। অধিকাংশ বয়স্ক পুং হরিণদের 
দুটো শিঙ অথবা শৃঙ্গ (81)11675) হয়। এগুলো হাড়ের 
হয়। প্রতি বৎসর পুরান শিঙ পড়ে যায় এবং নতুন 
শিঙ গজায়। রেনডিয়ার এবং কেরিবুদের (reindeer 
and cariban)-স্লী ও পুং হরিণ দুয়েরই শিঙ থাকে। 
মৃজ (7709099০) অথবা এলক (০11) সব থেকে বৃহৎ হরিণ, 
এদের শিঙগুলিও প্রকান্ড বড় বড় হয়। 

বারশিঙগা (৭1৫1০০০) হরিণের মতই হয়। কিন্ত্ত 
তাদের শৃঙ্গ থাকে না চক্কর শিং থাকে। বারশিঙ্গা 
বেশীর ভাগই আফ্ককাতে থাকে, কিন্ত ক্লেকবাগ (black 
0৪) ভারতে আর সৈগা (59188) মধ্য এশিয়াতে থাকে। 
অরিক্স (019%) থাকে। কিন্ত্ত ডিক-ডিক 


এবং ডিকরস জঙ্গলে (dik-diks and duikers) 


থাকে। ওয়াইল্ডবীস্ট অথবা নৃ,এলান্ড এবং গেজল (wild 
beasts, (or 2005), elands and gavselles) খোলা 
ঘাসযুক্ত ময়দানে থাকে। এরা বড়-বড় দল বেঁধে থাকে। 
সঙ্কটের সময় নিজেদের রক্ষার জন্য তীর 
উপরই নির্ভর করে। 

জিরাফ প্রায় 6 71605 লম্বা এবং বৃক্ষের সর্বোচ্চ 
ভাগ থেকেও পাতা খেতে পারে। বিরাট ভারী, মোটা 
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জলহস্তী জলেই থাকে এবং ঘাস খাবার জন্য রাত্রে জল 
থেকে বের হয়। এরা জলে সাঁতার দিতে পারে, নদী ও অন্য 
জলাশয়গুলির তলদেশেও হেটে বেড়াতে পারে। 
বিষম খুর যুক্ত স্তন্যপায়ী-ঘোড়াদের এখন আর 
জঙ্গলে পাওয়া যায় না। ঘোড়া জাতীয় কিছু বন্যপ্রাণী 
মঙেগালিয়াতে আর অন্য কিছু প্রাণী, তাদের সম্বন্ধী, 
জঙ্গলী গাধা আফ্রিকা এবং এশিয়াতে পাওয়া যায়। 

গন্ডারদের পাঁচ জাতি আছে। (পৃষ্ঠ 126 দ্রষ্টব্য) 
কাল এবং সাদা গন্ডার আফ্দুকাতে থাকে। এদের দুটি 
করে শিঙ থাকে। পরন্ত এশিয়ার গন্ডারদের-ভারতের ও 
জাভার গন্ডারদের একটি করে শিঙ হয়। 


হাতী 


হাতী স্হলের জীবিত প্রাণীদের মধ্যে সব থেকে বৃহৎ। 
আফ্ুকার হাতীদের কান আর দাঁত এশিয়ার হাতীদের 
থেকে বড় হয়। হস্তীদন্ত (1515) এমনিতেই বিরাট বড় 
হয়। লম্বা নাকের মত হাতীর শুঁড় জিনিষপন্র ওঠাবার 
কাজে লাগান হয়। 


৯৭ 


যে স্তন্যপায়ী জন্ত্তরা মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করে তাদের 
মাংসাহারী (081771৬0195) বলে। শিকার ধরার জন্য 
এবং তার মাংস ছিঁড়ে নেবার জন্য এদের সম্মুখের দাঁত 
গুলি বড়-বড় হয়। ভেতরের দাঁতগুলি মাংস ও হাড় টুকরা 
করার জন্য কাজে লাগে। 


বিড়াল 


জঙ্গলী বিড়ালের প্রায় 40 জাতি আছে। এদের মধ্যে 
অধিকাংশেরই আকার গৃহপালিত বিড়ালের সমান হয়। 


এরা এক প্রকারের আফ্রিকার বিড়ালদের বংশজ। এরা 
দল বেঁধে থাকে। প্রত্যেক দলে অনেক স্ত্রী-বিড়াল, তাদের 
বাচ্চারা এবং একটি কি দুটি পুংবিড়াল থাকে। 
সাধারণত এরা রাত্রিকালে সকলে মিলে শিকার করে। 

সিংহ (107) আফ্িকা ও ভারতে পাওয়া যায়, কিন্ত্ত 
বাঘ (11507) কেবল এশিয়াতেই হয়। সিংহ পর্বতে বনে 
জঙ্গলে থাকে। আফিকা ও এশিয়ার চিতাবাঘের 
(1০071) শরীরের দাগ ও চিহ্ৃগুলির ভিন্নতার 
কারণেই দক্ষিণ আমেরিকার জাগুয়ার (19841) থেকে 
ভিন্ন মনে হয়। আফ্কিকার চিতা সব থেকে দুত গতিতে 
দৌঁড়তে পারে। এর গতি 120 কি. মীটার প্রতি ঘন্টা পর্যন্ত 
হতে পারে। এরা গেজল হরিণ শিকার করে। 


কুকুর 
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গৃহপালিত কুকুর পরিবারের সকলেই নেকড়ের ব. I 


উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়াতে ছোট-; 


দলবদ্ধ হয়ে নেকড়েরা থাকে। এই দল গুলিকে 
বলে। এক সঙ্গে সকলে মিলে শিকার করে কেরি 


মত বড় জন্তকেও এরা মারতে পারে। কাইহেই 


(০০১০০) নেকড়েদের ছোট সম্বন্ধী, এরা উ 
আমেরিকাতে থাকে। আফ্কুকা ও এশিয়াতে যে শি: 
(49815) আছে, তারা ছোট জঙ্গলী কুকুর একা-এ 
বা দুইটি করে থাকে। এরা ইঁদুর অথবা ছোট জন্ত শিব 
করে খায়। বেশীর ভাগ সময়েই বড়-বড় মাংসাহারীচে 
ভোজনের খাদ্যাবশেষ দ্বারা কাজ চালায়। 

আমেরিকা ইউরোপ ও এশিয়ায় লাল খেঁকশিয়! 
(1০৯) নগরগুলিতেই থাকে। ঠান্ডা উত্তরের প্রদে 
আর্কটিক খেঁক শিয়াল শীতকালে সাদা হয়ে যায়। এদে 
মোটা ছাল শীত সহ্য করতে সাহায্য করে। ফেনে 
(fennec) মরুস্হল নিবাসী বড়-বড় কান বিশিস্ট খেঁ 
শিয়াল। এদের কান বিকিরক (7019107) এর কাজ কণে 
আর ঠান্ডা থাকতে সাহায্য করে। 


নীচে ঃ তীব্র গতিতে দৌঁড়ে গিয়ে আক্রান্ত শিকারের সাথে চিতা। 
ভরপেট খেয়ে চিতা এখন শুয়ে পড়বে। 


ইত... 


এর অনেক সদস্য আছে। উইজেল আর স্টোট (নেউল 
জাত য় জন্ত) পাতলা, চঞ্চল ও স্ফৃর্তিবাজ জন্ত। এরা 
শিকারে পটু হয়। নিজের থেকে বড় জন্ত্তকেও মারতে 
পারে। উত্তরের দেশগুলিতে শীতকালে এদের রঙ সাদা 
হয়ে যায়। সাদা স্টোটকে অর্মিন (€n৷৫৷৫) বলে 
পোলকেট, মিংক আর মার্টেন (pole cat, mink and 
marten)-এরা একই রকমের প্রাণী, পরন্ত্ত মার্টেন গাছে 
চড়তে পারে, আর মিংক সাঁতার দিতে পারে। অটার ও 
(911০) সাঁতারু প্রাণী। এরা নিজেদের ঝিল্লীদার পাগুলির 
দ্বারা এবং শক্তিশালী লেজ উপর-নীচে করে ঝট্কা 
দিতে-দিতে সাঁতার দেয়। অধিকাংশ অটার (0117) নদী 
ও হুদ আদি বড়-বড় জলাশয়ের কাছে থাকে। কিন্ত 
সামুদ্রিক অটার সমুদ্রে থাকে। 
ব্যাজার (১৪৫০7) ছোট ভালুকের মত দেখতে হয়। 
এরা পোকা মাকরখায়। কিন্ত এদের সম্বন্ধী 
ওলবারাইন (৮/০1৮০1176) শক্তিশালী হয়। এরা 
রেনডিয়ার (7170967)-দের মারতে পারে। আমেরিকার 
স্কাংক (10019 তীরু দুর্গন্ধের দ্বারা শত্রু ভাগাবার জন্য 
প্রাসদ্ধ। ্ 


পালা ওজীরজনন্ত .. 


(Plants and Animals) .. 


অন্য EEO প্রাণী 


যদিও ভালুক সব থেকে বড় মাংসাহারী প্রাণী তবুও এদের 
মধ্যে বেশীর ভাগই বড় শিকার মারে না। এরা ইঁদুর, মাছ, 
কীট আর ফল খায়। কালো ভালুকের মত ছোট ভালুকও 
কুশলতার সঙ্গে গাছে চড়তে পারে, কিন্ত বড় ধূসর রঙের 
ভালুক মাটির উপরই থাকে। মেরুসম্বন্ধীয় বা ধুবীয় 
ভালুক আকর্টিকে বরফের মধ্যে বাস করে আর সীল মাছ 
শিকার করে। 

আফ্ুকা ও এশিয়ার হায়েনা (11679) শক্তিশালী 
জন্ত। হাড় চুর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য এদের চোয়াল বড়-বড় 
হয়। এরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে। অন্য মাংসাহারী প্রাণীদের 
শিকারের ভোজনাবেশেষ খায়। কিন্ত্ত ডোরাকাটা হায়েনা 
নিজের শিকার স্বয়ং করে। একে হাস্যযুক্ত হায়েনাও বলে। 
কেননা এদের আওয়াজে মনে হয় যেন কিছু লোক অট্হাস্য 
করছে। 

. নেউল আর সিবিট (mongooses and ০01০3) 
ভাল শিকারী হয় এবং স্টোট (51991) এর মত দেখতে 
হয়। ভারতীয় নেউল, নকুল বা বেজী সাপ মারার জন্য 
প্রসিদ্ধ। কিন্ত্ত এদের কিছু শ্রেণী ফল খেতে ভালবাসে। 


বিশাল পান্ডা অসাধারণ রকমের ভালুক। এরা কেবল চীন দেশের 
এক অংশের জঙ্গলে থাকে। বাঁশের নতুল তাজা নরম পাতা এদের 
প্রিয় খাদয। খাবার সময় বাঁশ ধরে রাখবার জন্য এদের প্রত্যেক 
সামনের থাবায় একটি করে অতিরিক্ত আঙ্গুলের মত থাকে। বিশাল 
জঙ্গলী পান্ডা খুব কম দেখা যায়। কেউ জানে না যে এরা কেন সাদা 


৯৯ 


সামু দ্রক সপ পাৱক পলা 


সমুদ্রে চার প্রকারের স্তন্যপায়ী জন্ত্ত আছে। সামুদ্রিক 
অটার (০৫1) উত্তর আমেরিকার পশ্চিম তটের পাশে 
পাশে থাকে। এরা খুব কমই জমির উপর আসে। সীল 
জীবনের অধিকাংশ সময়ই সমুদ্রে কাটায়। কিন্ত 
প্রজননের জন্য তটে আসে। তিমি আর সমুদ্রের গাভী (5০৪. 
০০%/) জলে থাকে এবং জলেই বাচ্চা দেয়। 


তিমি 


তিমি অদ্যকার: বৃহদাকারের জীবিত প্রাণীদের মধ্যে 
পরিগণিত হয়। নীল রঙের তিমি 30 মীটার পর্যন্ত লম্বা ও 


sR ১০ 


উন Mam: 


es Sata Seana hom ates 


100 টন পর্যন্ত ওজনদার হয়। এদের শরী 
চিককণ, আর এমন ভাবে গঠিত যে এরা সহ 
সাঁতার দিতে পারে। এরা লেজ উপর-নীচে কনে 
দিতে দিতে চলে। লেজের দুটি ভাগ, ফালি (' 
নৌকার দাড়ের মত কাজে আসে। এদের লো: 
না। এদের গায়ের চামড়ারনীচে চব্র্ির মোট 
স্তর (blubber) থাকে, যা তাদের গরম রাখে 
নাসারন্ধ মাথার উপর থাকে। এরা যখন শ্বাস নে 
বাম্পের ফোয়ারা ছোটে। শীতকালে আমাদের 
সঙ্গে ভাপ বের হবার মত। তিমি দুইটি মুখ্য প্রকাং 
হোয়েলবোন (the whalebone whales) তি 
টুথড্‌ (the toothed whale) তিমি। 


স্পার্ম তিমির 2250 মীটার গভীরতা পর্যন্ত ডুব দেবার অদ্বিতীয় 
রেকর্ড আছে। কিন্ত্ত ভোজনের খোঁজে এরা 400 মীটারের নীচে যায় 
না। এরা জলের মধ্যে 75 মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারে। সীল মাছদের 
মধ্যে অন্টার্কটিকার (৬/০৭৫০11) ওয়েডেল সীলের 600 মীটার 
পর্যন্ত ডুব দেওয়ার রেকর্ড উল্লেখনীয় হয়। 


পলা. 4 RTE টা রঃ 


ই/884555-:--2 
৮ A ye রি 


হায়েলবোন তিমি-(ড/1)81 bone Whale) এদের 
“গাস্হি (১৪1০০7)র কর্কশ পটিকার দুই পংক্তি থাকে, 
মুখের দুই দিকে পদ্দাঁর মত ঝুলে থাকে। এগুলি জলের 
[ক শ্রিম্প ইত্যাদির মত ছোট প্রাণী ছেনে নেবার কাজ 
রর! তিমি মুখে জল ভরে নেয় অথবা মুখ খুলে রেখে 


তরায়। জল পটিকার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে। জন্ত . 
খই থেকে যায়। নীল তিমির মত সব থেকে বৃহৎ তিমি 


জাতিরই হয়। 


ড হোয়েল (toothed whale) এরা মাছ এবং স্ক্ড 
7 (Squid eater) অনেক রকম টুথড হোয়েলের 
‘লে যাওয়া শিকার ধরে রাখবার জন্য দন্তপঙ্ক্তি থাকে। 
ম হোয়েল (92০1) Whale) এই জাতির সব থেকে বড় 
ম। নারহোয়েল (70111) এর লম্বা দাঁত 
হ পরন্ত এর প্রয়োজন স্পষ্ট নয়। 


ডলফিন ও পরপয়েজ (0016) and porpoise) , 


১ দাঁতাল তিমি। ডলফিন অনেক রকমের হয়। কিছু 
ফন 50 কি. মীটার প্রতি ঘন্টার অধিক বেগে 
রাতে পারে। কিলার হোয়েল (killer whale) বড় 
ফন, যারা সীল আর অন্যান্য মাছ খায়। 


গাছপালা ও জীবজন্ত _ 


(Plants and Animale) = 


সীল 


চা বার 


প্রাণীদের থেকেই হয়েছে। এদের বাচ্চা দেবার জন্য জলের 
বাইরে আসতে হয়। আর্কটিক ও অন্টার্কটিক প্রদেশের 
নিবাসী সীল বরফের উপর বাচ্চার জন্ম দেয়। কিছু 
প্রকারের সীল নদী অথবা বিল, বিলের মত বৃহৎ জলাশয়ে 
বাস করে। 

সীল তিন প্রকারের হয়। বাস্তবিক সীল নিজের 
পিছনের ডানা গুলি দিয়ে সাঁতার দেয়। জমির উপর পেটে 
ভর করে ধীরে-ধীরে চলে। এলিফেন্ট (০107170101) সীল 


সব থেকে বড় হয়। এর ওজন 3500 কি.গ্রা. পর্যন্ত হয়। 


দ্বিতীয় প্রকারের ইয়ার্ড (69761) সীল সামনের ডানা 
দিয়ে সাঁতরায়। জমির উপর এরা এদের পিছনের ডানা 
সামনের দিকে মুড়তে পারে, শরীরকে উপর উঠাতে পারে, 
লাফ দিয়ে দিয়ে শীঘ্র চলতে পারে। এই সীল 


_ কেলিফর্পিয়াতে বাস করে। 


নিবাসী ওয়ালরস (৬/21705) তৃতীয় 
প্রকারের সীল। এরা এদের লম্বা লম্বা দাঁত দিয়ে কাদা 
থেকে শেলফিস ধরে খায়। 


সামুদ্রিক গাভী (Sea Cow) 


ভারত মহাসাগরের ডুগংগ ((॥৪০n৪) এবং আটলান্টিকের 
মানাতী (৪৭৫৫) খুব শান্তি প্রিয় প্রাণী। সমুদ্র তটের 
সমীপেই থাকে আর সামুদ্রিক গাছপালা খায়। এদের ওজন 
এক টনেরও অধিক হয়। রাত্রে কখনও-কখনও গাভীর মত 


রস সীল 


ডুগঙ্গ 


চামচিকাই একমাত্র এই রকম স্তন্যপায়ী প্রাণী যা 
ঠিকমত উড়তে পারে। এরা রাত্রে ওড়ে আর মাছি, পতঙ্গ 
আদি কীট যারা উড়তে পারে তাদের শিকার করে। এরা 


ওড়ার সময় আওয়াজ করে। যখন আওয়াজ কোনও কীটের. 


সাথে টক্কর খেয়ে ধূনিত হয় তখন চামচিকা কীটের 
স্হিতি জানতে পারে। 

উঞ্ণ-কটিবন্ধী দেশগুলিতে শাকাহারী চামচিকা 
মধুরস ও পাকা ফল খায়। এদের চোখের জ্যোতি খুব 
শক্তিশালী হয়, অল্প আলোতই এরা দেখতে পারে। সব 
থেকে বড় চামচিকা (শাকাহারী)-র বিস্তার 1.5 মীটার 
হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ভেম্পায়ার (vampire) 
চামচিকা অন্য পশুদের রক্ত পান করে, বিশেষ করে খেতে 
কাজ করে যে পশুরা তাদের। কিছু চামচিকা মাছ, পাখি ও 
অন্য চামচিকাও খায়। 

অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে 
উড়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। কিন্ত্ত তারা সত্যিকারের উড়তে 
পারে না, কারণ তাদের পাখা পাখিদের ডানার মত হয় না। 
আসলে সেগুলি বাহু থেকে নিয়ে পা এবং লেজ পর্যন্ত 
বিস্তৃত শক্ত ছাল বা চামড়া হয়। যেমন পতঙ্গের হয়। 
ফ্মাইংগ স্কীরেল, য্মাইংগ ফেলেন্সর আর ফ্মাইংগলেমুর 
(Flying Squirrel, Flying’ phalangers এবং 
flying lemur) বৃক্ষের উপর চলতে পারে। 
হাওয়াতে দিশাও বদলে নিতে পারে। ফ্মাইং লেমুর 
বৃক্ষদের মধ্যে 135 মীটার পর্যন্ত লাফাতে পারে। 


১০২ 


এই স্তন্যপায়ী প্রাণীরা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার 
নিবাসী। কেবল নয়টি ডোরা. যুক্ত আর্ম্ডিল্লো উত্তর 
আমেরিকায় পাওয়া যায়। 


মথ-_এরা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল গুলিতে 
নিজেদের হুক-যুক্ত থাবার উপর উলটো হয়ে ঝুলে জীবন 
ব্যতীত করে। ছোট ছোট ডাল গুলি ধরে ধরে চলেও কিন্ত্ত 
অধিকাংশ সময়ই আরাম করে। মাটির উপর নেবে গেলে 
ঠিক ভাবে দাড়াতেও পারে না। এরা পেটের উপর ভর করে 
ঘষটে ঘষটে চলে। 


এন্টইটার (/১71-০910) দক্ষিণ আমেরিকার এন্টইটারের 
জিভ লম্বা ও চিটচিটা হয়। এরা পিঁপড়ে আর উই 
পোকাদের বাড়ি নিজেদের শক্ত থাবা দিয়ে ভেঙ্গে তাদের 
চেটে চেটে খায়। 


আমাডিলো-এদের 21 শ্রেণী আছে। মাথা এবং পিঠে 
স্হিত ছোট ছোট হাড়ের পঙক্তি দ্বারা এরা সুরক্ষিত থাকে। 
কারও-কারও কবচ নমনীয় হয়, অতিরিক্ত সুরক্ষার 
দরকার হলে সেটাকে জড়িয়ে নিতে পারে। 
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অন্য এন্টইটার স্তন্যপায়ী 


আফ্রিকার আর্ডবার্ক (884$910) নিজের শক্ত থাবা দিয়ে 
উইপোকার বাসা ভেঙেগ নিজের লম্বা জিহ্বা দিয়ে তাদের টেনে নেয়। 
'আফ্জিকা ও এশিয়ার পেঙ্গোলিন (P৪০01) স্তন্যপায়ী এন্টইটার 
যেগুলি দেখতে বিশাল পাইনকোন (pine০০৷e) এর মত। এদের 
শরীর কাটাদার আবরণ দিয়ে ঢাকা হয়। নিজেকে জড়িয়ে গুটিয়ে 


(Plants and Animals) 


কাঁটাদার স্তন্যপায়ী Re 


হেজহগ (॥ed৪eh০৪) এর চামড়ার উপর শক্ত 
কাঁটা থাকে। বিপদ দেখলে গুটিয়ে এরা কাঁটাদার 
বলের মত হয়ে যায়। জন্মের সময় কিন্ত এদের 
তুকের উপর কোনও কাঁটা থাকে না। কিছু দিন পরে 
কাঁটা বের হতে আরম্ভ করে। 

পর্কৃূপাইন ()07001)1)০5)-এদের কাঁটা হেজহগের 
থেকেও বড় হয়। আমেরিকার পর্কপাইনের কাঁটা লম্বা 
লোমের (81) নীচে ঢাকা থাকে। এদের ভিতরে আবার 
হুল বেরিয়ে থাকে। একবার শত্রুর গায়ে ঢুকে গেলে সহজে 
বের হয় না। আকা এবং এশিয়াতে পর্কৃপাইনের কাঁটা 
খুব লম্বা হয়। যখন এদের উপর আক্রমন করা হয় এরা 


দেয়। 
মুত্তিকাস্তুপকারী স্তন্যপায়ী 
ছুঁচো (71016) মাটির নীচে জীবন কাটায়। এরা নিজেদের 
শক্তিশালী কোদালের মত সামনের থাবাগুলি দিয়ে মাটিতে 
সুরঙ্গ বানায়। মাটি খুড়ে মৃত্তিকাস্ত্তপ বানায় (7701011115)। 
সুরঙ্গ তৈরী হলে তার মধ্যে দৌড়ে-দৌঁড়ে যে সব কীট 
তাতে পড়ে সেগুলি খায়। 

মোল-রেট (17010 101) এই রকম কর্তনকারী প্রাণী 
হয় যে এরা এদের লম্বা দাঁতগুলি দিয়ে গর্ত খোড়ে। বৃক্ষের 
শিকড় খায়। 
নীচে $ ছুঁচোর কোদালের মত বড় খাবা দেখা যাচ্ছে। 
এদের দ্বারাই খোদাই হয়। 


১০৩ 


মনুষ্য প্রাইমেট্স (primate) (নরবানর) বর্গের 
স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্তর্গত। প্রারম্ভিক 
কাঠবিড়ালের মত ছিল, আর তারা গাছের উপর বাস 
করত। এদের পরে বাঁদর আর এপের ক্রমোন্মেষ হল। 
অধিকতর এরাও গাছের উপরই বাস করে। এদের হাত ও 
পা বৃক্ষের শাখাগুলি ধরার জন্য বিকশিত হয়েছে। লাফিয়ে 
যাবার সময় দূরের অনুমান লাগাবার জন্য এদের দৃষ্টিও 
তীক্ষ্ণ হয়। প্রাইমেটস বা নরবানর-গণের যেমন যেমন 
বিকাশ বা ক্রমোন্মেষ হয়েছে তাদের বুদ্ধিরও উন্মেষ হতে 
থেকেছে। 


প্রসিমিয়ন (Prosimian) 


প্রাইমেউস (710191০9)-এদের এক বর্গকে প্রুসিমিয়ন 
বলে। এর অর্থ হল “বাঁদরের পূর্ব।” অধিকাংশ প্রসিমিয়ন 
মাদাগাস্কার (11908585081) দ্বীপে থাকে। কিন্ত 
বুশবেবী (951) 99015) আফিিকাতে থাকে। মন্দগতি ও 
পাতলা লোরিস (10713) তথা গোল গোল চক্ুযুক্ত টার্সিয়ার 
(tarsier) এশিয়াতে থাকে। প্রায় সকল পুসিমিয়নই রাত্রে 
বাইরে বের হয়। 


৯১০৪ 


গাছপালা ও জীবজন্ত্___ 


(Plants and Animals) 


বৃক্ষবাসী এপ্‌ মনুষ্যের পৃর্বজ ছিল। অতঃপর তারা বৃক্ষ ছেড়ে খোলা 
ময়দানে থাকতে লাগল, যেমন বেবুন থাকে। এরা তখন দুই পা দিয়ে 
চলতে আরম্ভ করল। অন্য এপ্‌ এই রকম ভাবে অল্প দূরই চলতে 
পারে। এই প্রকারে এদের হাত অন্য কাজের জন্য খালি হয়ে গেল যা 
পূর্বে গাছের শাখায় বুলবার জন্য ব্যবহৃত হত। লম্বা-লম্বা আঙ্গুল 
ও অংগুষ্ঠ, যা জন্তদের থাবার থেকে ভিল রকমের, যল্রপাতি ও 
অক্্র-শস্ত্র ধরার কাজে আসতে লাগল। বৃুক্ষবাসীদের জন্য উত্তম 
দৃষ্টি শক্তি আবশ্যক হয়। এখনও মনুষ্যের কত-কত জটিল কাজের 
জন্য প্রখর দৃষ্টি শক্তির দরকার হয়। 

মনুষ্য ও এপের মধ্যে মুখ্য অন্তর হয় তাদের বুদ্ধির। মনুষ্য খুব 
বুদ্ধিমান, অন্যদের থেকে অনেক বেশী বুদ্ধিমান। অন্য কোনও প্রাণী 
অগ্নির প্রয়োগ অথবা প্রকৃত ভাষার প্রয়োগ করতে শেখেনি। 


দর আর এপ্‌ 


“ালর আর এপ্দের এনখোপয়েড (8100)701)014) বলে। 
‘র অর্থ হল মনুষ্যের মত প্রাণী (নৃকপি)। পৃথিবীতে বিশেষ 
গার গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলিতে অনেক প্রকারের বাঁদর 
“াকে। দক্ষিণ আমেরিকায় উলীমংকি (woolly 
(00169) ও স্পাইডার মংকি (spider monkey) 
ওছে। এরা নিজেদের লেজের সহায়তায় বৃক্ষশাখায় ঝুলে 
:ক। ছোট মার্মোসেট (701100561) আর নিশাচর 
ডরুকুলী (09170009011) ও আছে। 

চীৎকার করে (7০101) যে বাঁদর পরিবার উচ্চ 
স্বরে চীৎকার করে একে অন্যকে তাড়া করে। বয়স্ক 
হাউলার-মংকী একে অন্যকে ধরে লম্বা শিকলের.মত 
বানায়। এই ভাবে সেতু তৈরী হয় আর বাচ্চারা এর উপর 
দিয়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে যায়। সর 

লঙ্গুর আর কোলোবাস (langur and king 15 লাখ 
০9103) বাঁদর এশিয়া ও আফিিকাতে থাকে আর এদের বর্ষ 
মুখ্য খাদ্য গাছের পাতা। প্রোবাসিসের (লঙ্গুর) 
()7999995) বিশাল নাক থাকে। ভারতে বাঁদর আর 
লঙ্গুরকে পবিত্র মানা হয়। সব সময়েই এদের মন্দিরের 
আশে পাশে ঘুরতে দেখা যায়। রীসস মংকি মেকক 
(macaque) চিকিৎসা অনুসন্ধানে এদের ব্যবহার করা 
হয়। জাপানী মেকক জাপানের এমন স্হানে থাকে যেখানে 
শীতকালে বরফ পড়ে। বরবেরী এপ (91091 ape) ও 
মেকক এরা জিব্রাল্টর (Gibraltar)-এ থাকে। সারা 
ইউরোপে এরাই একমাত্র বাঁদর। 

বেবুন (১৪১০০০) বড় বাঁদর। এরা খোলা ময়দানে 
থাকে। এরা বড়-বড় দল বানিয়ে থাকে। পু বেবুনের দাঁত 
বড় হয়। এরা দলকে চিতার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারে। 
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২৬. 


র, গরু, মোষ-এদের নিজের নিজের উপযোগ আছে। 


গৃহপালিত জন্তদের ছাড়া আমাদের জীবন যাপন কঠিন 
হত। আমাদের পূর্বপুরুষ এদের শিকার না করে 
গৃহপালিত করে শিয়েছে। কিছু জন্ভ বোঝা বহন করার ও 
আরোহন করার জন্য কাজে এল। প্রায় দশ হাজার বর্ষ পূর্বে 
প্রথম জন্তদের গৃহপালিত করা হয়েছিল। বিশেষ 
প্রয়োজনের জন্য তাদের লালন পালন করা হয়েছিল। এখন 
আর তারা তাদের আদিম পূর্বজদের মত দেখতে হয় না। 


কুকুর 

নেকড়ে (পৃষ্ঠা 98 দ্রষ্টব্য) কুকুরের পূর্বজ। সর্বপ্রথম 
সম্ভব কুকুরই অন্য জন্তদের শিকারে মনুষোর 
সহায়তা করেছিল। পরে মেষদের দলকে জঙ্গলী জন্ভদের 


১০৬ 


~ 


কোনও সময়ে যাতায়াতের এক মাত্র সাধন হত্তয়ার দন 
ঘোড়া খুব মহত্বপূৰ্ণ ছিল। বড় ঘোড়া ছোট লাঙল 
চালাবার এবং গাড়ি টানার জন্য অথবা সৈনিকদের বহন 
করার জন্য কাজে আসে। 

টাটু ছোট ঘোঢ়া ফলাবেলা (Falabella Pony) পশি 
কেবল 76 সে.মী. উঁচু হয়। পৃথিবীর কোনও-কোনওস্হানে 
গাধা ঘোড়ার চেয়ে অধিক মহত্বপূর্ণ মানা হয় কেননা এরা 
ঘোড়ার থেকে অধিক শক্ত সমর্থ হয়। ঘোড়া আর গাধার 
সংকর সন্তান কে খচ্চর বলে। দৃঢ়তা ধৈর্য তথা 
সাহসিকতা এদের বৈশিশ্টা। + 


পশু 


ফার্ম (Farm) চাষের জমিতে কৃষিতে সাহায্যকারী পশু 
অরোকস (aurochs) নামক এক বন্য জন্ত্ত বলদ থেকে 
এসেছে। এরা ইউরোপ আর এশিয়ার জঙ্গল গুলিতে 
থাকত আর 1627 ইং তে এদের মৃত্যু হয়েছে। আফিকা ও 
এশিয়ার জেবু (2০১৪) অন্য গৃহপালিত পশু যাদের কাঁধে 
কৃকুদ (1)01779) থাকে। এরা গরম জলবায়ুতে ভালভাবে 
থাকে। 

এই পশু লাঙ্গল আর গাড়ি চালাতেও পারে। ডেরী 
(৫911) পশু দুধের জন্য পালন করা হয়। গাভীদের এমন 
জাতিও আছে যারা বছরে 1300 লীটার দুধ দেয়। কিছু পশু 
মাংসের জন্যও পালিত হয়। 
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ভেড়া 


অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দুই রকমের লোম হয়। 
লম্বা আর ছোট লোম অথবা আন্ডার ফার। আন্ডার ফার 
(under fur) সাধারণত লম্বা-লম্ববা লোমের নীচে ঢাকা 
থাকে। ভেড়ার উল অতিরিক্ত লম্বা আন্ডারফার। 
মেরিনো (Merin০ 5॥eep) ভেড়ার উল অত্যন্ত সুন্দর 
হয়। 


ভেড়া দুধের জন্যও পালন করা হয়, যা থেকে পনীর 


তৈরী হয়। এর মাংসও কাজে আসে। 
ছাগ 


ছাগ ভেড়ার মত দেখতে হয়। পরন্ত এদের লোম ছোট আর 
পা লম্বা হয়। পুরুষ ছাগের দাড়ি থাকে। ছাগ দুধ, মাংস 
আর ছালের জন্য পালিত হয়। ছাগ গরম আর শুস্ক দেশে 
পাওয়া যায়। এরা সব কিছু খেয়ে নেয়। পাতা খাবার জন্য 
গাছের উপর পর্যন্ত উঠে যায়। কিছু স্হানে এরা সব 
রকমের গাছপালায় চড়ে, খেয়ে, বন গুলিকে মরুভূমি 
বানিয়ে দেয়। 


কখনও-কখনও ছাগ বৃক্ষের উপর চড়ে যায় উপরের পাতা খাবার 
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গাছনালা(তে জীরগন্য 


(Plants and Animals) 


ভেড়ার লোম ছাঁটা হচ্ছে। উল অতিরিক্ত লম্বা আন্ডারফার। 


শুকর 

গৃহপালিত শৃকর ইউরোপীয় জঙ্গলী বোর (১০৪1) আর 
চীন দেশীয় জঙ্গলী পিগ ()18)-এর বংশধর। শৃকর 
মুখ্য মাংস ও চব্বাঁর জন্য রাখা হয়। এদের ছাল থেকে 
চামড়া আর লোম থেকে বুশ (97%5) তৈরী হয়। এদের 
রাখা খুব সহজ, অজ্ঞ এদের পোষাতে বিশেষ বন্রুঝাট 
নেই। এইজন্য অনেক লোক একে পোষে। এরা সব রকমের 
জিনিস খেয়ে নেয়। যদি গ্রামাঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া যায় তবে 
নিজের ভোজন নিজেই খুঁজে নেয়। 


অন্য স্তন্যপায়ী 


পৃথিবীর বিভিন্ন স্হানে বোঝা বহন করার জন্য স্তন্যপায়ী 
প্রাণী পালন করা হয়। ভারতবাসী হাতী আর তিব্বতী 
ইয়াক (Yak) পোষে। আকর্টিক প্রদেশে ল্যাপ (apps) 
লোক প্লেজ টানবার জন্য রেনডিয়ার (॥ein0€৫1) পোষে। 
উঁট মরুভূমিতে সওয়ারি আর বোঝা বহন করে। এদের 
লাঙ্ল টানার জন্যও কাজে লাগায়। দক্ষিণ আমেরিকার 
লামা উটেরই সম্বন্ধী (61900) এরা বোঝা বহন করার 
জন্য আর মাংস তথা উলের জন্য কাজে আসে। 


১০৭ 


খাদ্য-চন্র 


সৃষ থেকে জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ প্রকাশ-সশ্রেষণ 
দ্বারা ()1)0109-570016915) (পৃষ্ঠা 67 দ্রষ্টব্য) নিজের 
আহার করে, এদের শাকাহারী (herbivores) 
বলে। যেই প্রাণীরা এই সব শাকাহারী প্রাণীদের খায় 
তাদের (০8170101765) মাংসাহারী বলে। কিছু প্রাণী মৃত 
প্রাণী আর উদ্ভিদ খায়। এদের অপমার্জক (scasvengers) 
বলে। খরগোশ ঘাস আর ফল খায়, অতএব এরা শাকাহারী। 
খরগোশ ভক্ষণকারী শিয়াল মাংসাহারী। মৃত খরগোশের 
শরীরের উপরে যে ছোট-ছোট কীট-বীটল আর মেগট 
(beetles and maggot) দেখা যায় তারা অপমার্জক। 
শকুনও অপমার্জক। এরা সিংহ তথা অন্য জন্ত্তদের দ্বারা 
নিহত শিকারের উদ্ধৃত ভাগ খায়। 

উদ্ভিদ থেকে শাকাহারী, মাংসাহারী আর অপমার্জক 
প্রাণী পর্যন্ত জীবন শক্তির এই যাত্রাকে “খাদ্য-চক্র” বলে। 
কখনও-কখনও এক মাংসাহারী অন্য মাংসাহারীকে খায় 
যার দ্বারা চক্র আরও বড় হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ- 
কোনও জলাশয়ে স্হিত ছোট শৈবাল, যদি চক্রের প্রথম পদ 
হয়, তবে প্রথমেই দেখা যাক শৈবাল কারা খায়। শৈবাল 
ওয়াটার ফি (er 0০25) আর জল কীটরা খায়। এই 
কীট ইত্যাদিদের স্টিকলবেক (51101109015) নামক 
এক প্রকার মাংসাহারী মাছেরা খায়। আবার এই 
মাংসাহারী সিটকলবেককে অন্য মাংসাহারী পাইক 
(016) মাছ খায়। এই পাইক মাছকে কখনও-কখনও 
অটার (০1) উদ্বিড়াল খেয়ে নেয়। 


ক, শি এ: 


উপরে অন্য জানোয়ারের দ্বারা নিহত শিকারের উদ্ধৃত ভ. 
শকুন (Vulture) রা খাচ্ছে 


-কৃতির সংতুলন বা তুলা 


তির সমগুরুতা নিম্পাদন। খাদ্যচক্রের প্রারম্ভে 
তর অপেক্ষা অধিক প্রাণী থাকে। উদাহরণ স্বরূপ 
[ল থেকে খরগোশ আর স্টিকলবেক সদা পাইক থেকে 
'ায় অধিক হয়। নিজের জীবনকালে শিয়াল অথবা 
কের ভোজনের জন্য অধিক প্রাণীর আবশ্যকতা হয়। 
“ খাদ্য অথবা শিকারের প্রাণী কম হয়ে যায় অথবা না 
যা যায় তবে ভক্ষক অর্থাৎ পরভক্ষী (predator) 
[য়ই মরে যাবে। আবার পরভন্ষী অধিক হলে সারা 
কার সমাপ্ত হয়ে যাবে। সাধারণত পরভন্ষী আর 


কারের সংখ্যা উচিত মত থাকে। একেই প্রকৃতির 


লন বলে। 

এক জোড়া রবিন পাখী প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে প্রায় 
ঢি ডিম পাড়ে। যদি রবিনের সেই দশ ডিমের থেকে দশ 
ঢা হয় এবং তারা প্রত্যেকে বড় হয়ে দশটি করে বাচ্চার 
7 দেয় তবে বাগানগুলিতে রবিনের ঘন বসতি হয়ে 


এ ব। কিন্ত কিছু বাচ্চা ঠান্ডায় অথবা চোট লেগে নষ্ট 
২.7 যায়। এদের মৃত শরীর উপমা ক খায়। বাকি কিছু 
' ;ন পরভঙক্ষীদের দ্বারা খেয়ে নেওয়া হয়। কিছু আবার 


A Ad 


ত্র কোনও নতুন স্হানে চলে যায়। এই ভাবে রবিনের 


‘শ্যা কোনও এক স্হানে প্রায় সমানই থাকে। একেই 
[ংতলন বা balance বলে কেননা এই অবস্হায় না তো 


ক রবিন ভোজন খাচ্ছে আর না রবিনের সংখ্যা এত 


- হচ্ছে যে পরভক্ষীরা ভোজন পাচ্ছে না। 


গাছপালা ও জীবজন্ত____ 


(Plants and Animals) 


সবাহারী 


কিছু প্রাণী উদ্ভিদ ও জানোয়ার দুইই, খায়, এদের সর্বাহারী বলে। 
মনুষ্য এই রকম সবাহারী প্রাণী কেননা এরা রুটি, চাল, সব্জি, মাছ- 
মাংস সব খায় স্পম্টক্র আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলা অধিক জটিল হয়। 
চাষী খেতে গম, আলু অথবা ঘাস উৎপল করে। পশু, ভেড়া ঘাস 
খায়। মনুষ্য তাদের মাংসও খেয়ে ফেলে। 


পরিস্হিতি বিজ্ঞান (Ecology) 


প্রাণী ও উদ্ভিদের একে অন্যের উপর নির্ভর থাকার 
পদ্ধতির অধ্যয়নকে পরিস্হিতি বিজ্ঞান বা (০০০1০৪১) 
বলে। এই অধ্যয়ন যারা করে. তাদের €০0০108;50 অথবা 
পরিস্হিতি বৈজ্ঞানিক বলে। এক অধ্যয়নের 
বিষয়বস্ত এই হতে পারে যে এক প্রাণী কি কি খায় আর 
এই প্রাণী কার-কার খাদ্য অথবা শিকার হতে পারে। 
দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক কোনও জলাশয়, জঙ্গল অথবা 
মরুভূমিতে কোন-কোন উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে আর কেন 
বাত পন 

ও শুষ্ক আবহাওয়া থাকার যোগ্য হতে হবে। প্রত্যেক 


- উদ্ভিদ অথবা প্রাণী বিশেষ বিশেষ পরিস্হিতি ও স্হানে 


থাকে। এই রকম স্হানকে আবাস (79119) বলে। উষ্ণ 


কটিবন্ধী বন মরুভূমি থেকে একেবারেই ভিন্ন হয় এবং 


এই দুই জায়গায় ভিন্ন-ভিন রকমের উদ্ভিদ আর প্রাণী 
থাকে। 


১০৯ ৷ 


যে স্হানে বার্ষিক 25 সে.মী থেকে কম বষা হয় তাকে 
মরুভূমি বলে। কিছু-কিছু মরুভূমিতে কয়েক বর্ষ পর্যন্ত 
একেবারেই বর্ষা হয় না। পরে ঝড় আসতে পারে এবং অল্প 
সময়ের মধ্যে অধিক বর্ষা হতে পারে। অধিকতর মরুভূমি 
গরম আর শুষ্ক হয় পরন্ত ঠান্ডা মরুভ্মিও হয়। এশিয়ার 
গোবী (০০) মরুভূমি আর আর্কটিক ও অন্টার্কটিক 
ঠান্ডা মরুদ্হল। গরম মরুভূমি গুলিতেও রাত্রি ঠান্ডা হতে 
পারে। সকল মরুভূমি বালুকাময় হয় না। বিস্তৃত সমতল 
প্রস্তর বা শৈলভূমি এবং কঙ্করময় ভূমিও মরুস্হল বা 
মরুভূমি বলা হয়। 


মরুভূমিতে শ্যামলিমা 


মরুভূমির উদ্ভিদ ও প্রাণীদের গরমে এবং স্বল্প জল নিয়ে 
থাকতে হয়। কেক্টাস (04০03)-এর মত উদ্ভিদ নিজের 
শরীরে জল জমা করে রাখে। এদের লম্বা শিকর জমি 
থেকে অল্পবিস্তর আর্দুতাকে চুষে নেয় (পৃষ্ঠা 78 ও 
দ্রস্টব্য)। কিছু উদ্ভিদ বীজের রূপে শুল্ক আবহাওয়াতে 
বেচে থাকে। বৃষ্টি হলেই এই বীজ খুব শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় 
আর জমি শুষ্ক হবার পূর্বেই উদ্ভিদ গজিয়ে যায়। 


নীচে 8 ফেনেক শিয়ালের বড়-বড় কান গরম কম করার কাজে 
বিকিরক (radiator)-এর কাজ করে। 


‘Desert: ] 


ঠান্ডা থাকা 


মরুভূমির ছোট-ছোট প্রাণী দিবা ভাগে লুকিয়ে ; 
প্রচন্ড গরম থেকে রক্ষা পায়। তারা প্রস্তরের নীচে অ 
গর্তে ঢুকে যায়। রান্রিকালে ভোজনের জন্য বাইরে বের 
কিন্ত্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পক্ষী গর্তে নাগিয়ে গাছের বি 
প্রস্তরের ছায়ায় বসে থাকে। আমেরিকার জ্যাক রে 
(Jack rabbit) এবং আফ্িকার ফেনেক শিয়ালের 
বড়-বড় হয় এবং গরম কম করার জন্য বিকি 
(radiator) এর কাজ করে। 


উটের মত বড় প্রাণী রোদ থেকে লুকিয়ে থাকতে পা 
না। তাদের মোটা-মোটা লোম বিশিষ্ট ছাল তাদের রে 
থেকে বাচায়। ঠান্ডা থাকার জন্য এদের খুব ঘর্ম নসর 


“4153-34 | 


করতে হয়। তা ছাড়া এই প্রাণী মরুভূমির অন্যা- 


প্রাণীদের থেকে অধিক গরম সহ্য করতে পারে 
তাড়াতাড়ি অস্হির হয়ে ঘর্মনিঃসরণের দরকার হয় না 


নীচে £ আমেরিকার মরুভূমি নিবাসী কিছু প্রাণী 


__্লল্ল্ল'্্ললল গ্রাছপালা আর জীবজন্ত 


অল প্রাপ্তি 


“লা, সাপ ও শিয়ালের মত মাংসাহারী প্রাণী নিজেদের 
_. নারের রক্ত থেকে অনেক জল পেয়ে যায়, কিন্ত্ত 
'হারী প্রাণীদের খুব কম জলে চালাতে হয়। যখনই 
“ব হয় তারা কেক্টাসের মত রসযুক্ত গাছ অথবা 
17 নর-ভেজা পাতা খেয়ে নেয়। এন্টেলপ (antelope) 
উন এডেকস (৪19) সবুজ পাতার খোঁজে দূর-দূর 
ঢ.. যায়। এরা নিজেদের ভোজনের থেকেই জল নেয়। 
রুভূমিতে কয়েক প্রকারের কর্তনকারী প্রাণী 
(19015) থাকে। এদের মধ্যে জরবিল আর জরবোয়া 
(5:00. and Jerboa) আছে। জরবোয়া ইঁদুরের 
অ. 'রের কেঙগারুর মত দেখতে। এদের পিছনের পা বড় 
হ; মার এরা লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে। এই প্রাণী বীজ খায় 
এ জলের আবশ্যকতা হয় না। শুক বীজেও অল্পবিস্তর 
জ. খাকে। এরা রাত্রিকালে নিজেদের গর্তের আর্জ হাওয়ায় 
আন 1 লেয়। 
5টতীতর (54170870059) জল থেকে অনেক 
বা. বানায়। এরা প্রতিদিন জল পর্যন্ত উড়ে গিয়ে 
নি:এদের ডানা জলে ভিজিয়ে নেয়। বাসায় ফিরে এলে 
রা ডানা থেকে জল চুষে নেয়। 


(Plants and Animals) 


মরুভূমিতে চলা-ফেরা 


উঁট ও এডেক্স (8৫09)-এদের পা চওড়া হয়, যে কারণে 
বালুকায় বসে না গিয়ে অনায়াসে চলতে পারে। কিছু 
টিকটিকি ও কীটদের পায়ে এই কাজের জন্য কিনারা বা 
প্রান্ত ভাগ থাকে। সাইডউইনডার (5ideWinde+) সাপের 
ডাইনে বায়ে মুড়ে-মুড়ে ধীরে-ধীরে বালুকার উপর চলার 
কারণেই এই নাম দেওয়া হয়েছে। কিছু টিকটিকি আর 
বীটল (beetle5) ঠিক এর উল্টো করে। তারা বালুকার 
উপর যেন সাঁতার কাটছে এই রকম করে গর্ত খোঁড়ে। 


নীচে £ উট আর এডেক্স (51045) মরুভূমির বিশিষ্ট প্রাণী 


উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর চারিদিকের ভাগই মেরুপ্রদেশ। 
এখানে শীতের প্রারম্ভেই সূর্য অস্ত হয়ে যায়। বসন্ত 
পর্যন্ত সূর্যোদয় হয় না। অতএব এই প্রদেশ অত্যন্ত ঠান্ডা 
হয়। এখানে ছয় মাস রাত্রি আর ছয় মাস দিন হয়। 
শীতকালে ভয়ঙ্কর ঠান্ডা হয় আর গ্রীষ্মেও বেশী গরম 
হতে পারে না কেননা সূর্য জমিকে এত গরম করতে পারে না 
যে বরফ গলতে পারে। 


ওয়েডেল সীল ও তার বাচ্চা (নীচে) তথা মেরু প্রদেশের ভালুক পরিবার 
(সকলের নীচে) বেশীর ভাগ সময়ই মনুষ্যদের ভয় পায় না। 


০০ ০০০৯২ টির. প্র: 
a 


১১২ 


আর্কটিক মহাসাগর আর এর চারি দিকের আমেরি কা, 
ইউরোপ তথা এশিয়ার ভূভাগ নিয়ে আর্কটিক প্রদে শ। 
আর্কটিক মহাসাগর ওয়ালরস ও সীল (walrus and 
১০০1) এর আবাস। এরা বরফের হিমখন্ডদের মধ্যে 
থাকে। ধুবীয় ভালুক ও (polar bear) এখানে থাকে। 
যদিও এরা সাঁতারে পটু হয় তবুও জলের বাইরে বরফের 
উপর না আসা পর্যন্ত সীলদের ধরতে পারে না। 

গরমকালে বরফ গলে আর এখানকার ধরিত্রীর উপর 
বাহার আসে। গাছ পালাতে ফুল ফোটে আর দলে-দলে 
কীট পতঙ্গ বেরিয়ে আসে। 

মাস্ক অক্স (105-0%97), আর্কটিক খরগোশ 
আর শিয়াল-এরা সারা জীবন আর্কটিকেই কাটায়। মাস্ক 
অক্স ও খরগোশ ভোজনের খোঁজে বরফ খোঁড়ে। লেমিংগ 
(Lemmings) যারা অধিকতর কর্তনকারী হয়, বরফের 
নীচে সুরঙ্গ পথ বানিয়ে, তার উষ্ণতার মধ্যে বাস করে। 
লেমিংগ আর শিয়ালরা শীতকালে সাদা হয়ে যায়। মাস্ক 
অক্সদের উল আর লোমের মোটা ছাল তাদের গরম 
রাখে। নেকড়ের আক্রমণের সময় আতমরক্ষার জন্য সকলে 
একত্র হয়ে থাকে।. 


হাঁস, রাজহাঁস আর স্নো বানটিং (37০৮ bunting) 
এবং অন্যান্য পক্ষী গ্রীষ্মকালে উত্তর দিকে আর্কটিকে চলে 
যায়, সেখানে গাছপালা ও কীট পাওয়া যায় ভোজনের জন্য। 
তারা খুব তাড়াতাড়ি বাসা বানিয়ে বাচ্চাদের পালন করে। 
শীতকালের প্রারম্ভেই দক্ষিণের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। 
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নই প্রদেশ এক মহাদেশ। একে এন্টার্কটিকাও বলে। এই 
পুদেশ দক্ষিণী মহাসাগর দিয়ে ঘেরা। এই স্হান শত-শত 
মীটার মোটা বরফের আস্তরণ দিয়ে ঢাকা আছে। 
সমুদ্রতটের আশে পাশে যেখানে বরফ গলে যায় সেখান 
ছাড়া এই প্রদেশে আর কিছুই হয় না। শৈল-ভূমির উপর 
কেবল লাইকেন ও মস (lichen and ৷০55)-এর তালির 
মত হয়। এদের মধ্যে কিছু কীট আর অন্য মেরুদন্ডহীন 
প্রাণী থাকে। 

অন্টার্কটিকাকে ঘিরে থাকা সমুদ্র লক্ষ-লক্ষ সীল ও 
পেঙ্গুইনের আবাস। গ্রীষ্ম কালে তিমিরাও দক্ষিণ 
মহাসাগরে এসে যায়। অধিকাংশ তিমি ক্রিল (10111) 
নামক শ্রিমপ (510771)) খায়। ক্রিল বড়-বড় দল বেঁধে 
থাকে। 

পেঙ্গুঁইন উড়তে পারে না। এই পাখি অধিকাংশ জীবন 
সমুদ্রেই কাটায়। এরা গরমে জমির উপর বাচ্চা দিতে 
আসে। শাহী পেঙ্গুইন সব থেকে বড় হয়। এরা বরফ-জমা 
সমুদ্রে ডিম দেয়। ডিমগুলিকে নিজেদের পায়ের উপর রেখে 
চলে। এরা শীতকালে ডিম দেয়। 
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পর্বত 


পর্বতারোহণের সময় যেমন-যেমন উপরে ওঠা যায় তেমন 
তেমনই ঠান্ডা বাড়তে থাকে। উঁচু পর্বতের শিখরগ্ুলি 
তুষারাবৃত থাকে। শিখরের দিকে গাছপালা আর প্রাণী 


এমনিতেই বদলে যেতে থাকে যেমন মেরুর দিকে অগ্রসর 


হলে বৃক্ষ সব অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে এবং কেবল কিছু 
শক্ত ফুল, লাইকেন (1101)015) এব 10555 (মস) থেকে 
যায়। 

পর্বতীয় জন্ত্তদের খুব ঠান্ডা সহ্য করতে হয়। স্নো 
লেপার্ড (Sn০w le০pard)-এর চামড়া মোটা হয়। এরা 
শিকারের খোঁজে পর্বতের উপর অনেক দূর পর্যন্ত উঠে 
যায়! অনেক পাহাড়ী জন্তুর পায়ের খুর চেরা হয় য় 
96 দুম্টব্য। উদাহরণ স্বরূপ সাঁভর, আইবেক্স 
পাহাড়ী ছাগ (the chamois, ibex and mountain 
£0৭15) শৈলভূমিতে লাফাতে খুব তৎপর হয়। 


১১৩ 


পৃথিবীর পৃষ্ঠ ভাগের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ সমুদ্র 
দিয়ে ঢাকা। এই ভাগ পাঁচটি বড় মহাসাগর অটলান্টিক, 
প্রশান্ত, ভারত, আর্কটিক আর দক্ষিণের অন্টার্কটিকের 
মধ্যে বিভক্ত হয়ে আছে। কিছু ছোট সমুদ্রও আছে যেমন 
উত্তর সাগর, ভূমধ্যসাগর, অথবা কেরিবিয়ন সাগর। 
মহাসাগর খুব গভীর হয়। গড়ে এই গভীরতা 4000 মী 
হয়। মহাসাগরীয় ট্রেঞ্চ অর্থাৎ খাত বা খানা আরও অধিক 
গভীর। প্রশান্ত মহাসাগরের মরিয়ানা টেঞ্চ ॥ariana 
trench 11033 মী গভীর। 


চপটী মাছ Flat Fish 


এই মাছ যখন ছোট থাকে তখন সাধারণ মাছের মতই দেখায়। পরে 
এরা সমুদ্রের তলায় বসে যায় আর চ্যাপ্টা হতে থাকে। এরা পাশে ভর 
করে শোয় আর এদের শরীর চ্যাপ্টা হয়ে যায়। মাথা পাক খেয়ে যায়। 
যে কারণে চোখ উপরের দিকে উঠে যায়। 


সামুদ্রিক জীবন 


রৌদ্র সমুদ্রে প্রায় এক শত মীটার পর্যন্তই পৌঁছতে ”::র। 
অতএব অধিক সজীব জীবিত পদার্থ পৃষ্ঠ ভাগে বা 
জলের উপরিভাগের কাছেই পাওয়া যায়। খাদ্য শু৬ার 
সব থেকে নীচে ডায়টাম যথা সূক্ষনাদশী শৈবাল (774 
of microscopic algae such as diatoms) অ 
এরা পৃষ্ঠ ভাগের কাছেই থাকতে পারে কেননা এ 
পুকাশ-সংশ্লেষণের জন্য পযপ্তি আলোক থাকে। ও 
সাঁতার দিতে দিতে ছোট -ছোট প্রাণী ডায়টামকে খায়। 
প্রাণীদের প্রাণী-প্রবক (Z00p!ank০n) বলে। ডায়া যম 
কে সাঁতারু উদ্ভিদ অথবা পাদপ-প্রবক বলে। 
প্রাণী-প্রবকদের মধ্যে থাকে শিম্প যেমন ক্রস্টে 
জেলীফিশ আর বেবীফিশ। মাছ, স্কিড, সামুদ্রিক প 
আর কয়েক প্রকারের তিমি আর সীল এদের খা 
সামুদ্রিক খাদ্য-শুঙ্খলাতে. সকলের উপরে থা, 
মাংসাহারী শার্ক তথা কিলর হোয়েল বা ঘাতক তিমি 
সাঁতারু উদ্ভিদ আর খাবার মাছ সর্বদা দলবদ্ধ হট 
থাকে। এদের মধ্যে আছে হেরিংগ, সারডিন আর এনচোব 
মাছ। এই মাছগুলিকেই অধিক সংখ্যায় ধীবর অর্থাৎ 
জেলেরা ধরে নেয়। অন্য মহত্ুপূর্ণ খাদ্য-মৎস্য যেমন টুনা 


আর কড (০9) এই মাছ গুলিকে খায়। 


114 


উপরে ঃ সমুদ্রতে বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন গভীরতার থাকে। 
কিছু উপরি ভাগে থাকে, কিছু সমুদ্র তলে। 750 মীটারের 
নীচে সর্বদা অন্ধকার থাকে। 
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* গাছপালা ও জীবজন্ত্ত 


(Plants and Animals) 
অগভীর সমুদ্র 


অগভীর সমুদ্রের তলে অনেক প্রকারের মাছ ও অন্য প্রাণী 
থাকে। প্লেস, সোল, রে এবং স্কেট (Plaice, Sole. ray & 
skates)-এরা চ্যাপ্টা মাছ (ft fi5॥)। এরা সমুদ্র-তলে 
নিজেদের শরীর লাগিয়ে লুকিয়ে পড়ে। রঙগীন বলে এদের 
সমুদ্র তলে দেখা যায় না। এরা খায় শ্রিম্প, কৃমি আর 
শেলফিস (5/০//175/) যারা বালুকা ও প্রস্তরে বাস করে। 


প্রবাল প্রাচীর 


প্রবাল প্রাচীর গরম সমুদ্র গুলিতে তৈরী হয়। প্রবাল প্রাণীরা 
অনেক সংখ্যায় বংশানুক্রমে নিজেদের চুন আর পাথরের 
কঙ্কাল ছাড়তে থাকে আর এই ভাবে প্রাচীর তৈয়ার হয়। 


_ (পৃষ্ঠা 80 দুস্টব্য) 180 সে-এর অধিক তাপমানের 


পরিষ্কার জলে প্রবাল বৃদ্ধি পায়। এদের পর্যপ্তি 
সূর্যালাকের আবশ্যকতা হয়। এই জন্য এরা অগভীর 
সমুদ্রে বাড়ে। অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট বেরিয়র রীফ (great 
barrier reef of Australia) 1600 কি. মীটার লম্বা। 

প্রবাল শৈলখন্ডে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীরা থাকে। 
অনেক মাছ চকমকে রঙের হয় কিন্ত্ত চ্টোন ফিশ (Stone 
(51) ভাল ভাবে লুকিয়ে থাকে। এরা পৃথিবীর সব থেকে 


বিষধর প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম হয়। লুকিয়ে থাকার জন্য 


এদের উপর পা পড়ার এবং কামড়ে দেবার অধিক 


সম্ভাবনা থাকে। বিশাল ঝ্মেম (01917) প্রবাল শৈলখন্ডে 


পাওয়া যায়। এদের খোল 1.25 মী পর্যন্ত চওড়া হয়। 


যদিও সমুদ্রের গভীরে ণ অন্ধকার থাকে তবুও 
সেখানে বিশেষ প্রকারের প্রাণীরা বাস করে। এরা জলে 
ডোবা মৃত দেহ ও উদ্ভিদ খায়। এরা একে অন্যকেও খেয়ে 
নেয়। সমুদ্র তলে বিচিত্র কৃমি আর শেলফিশ বাস করে। 
অপার্থিব চেহারার মাছেরা বাস করে। অপার্থিব চেহারার 
মাছেরা জলের মধ্যে সাঁতরে বেড়ায়। কিছু মাছ অন্ধ 
আবার কিছু মাছের বড়-বড় চোখ আছে। এদের মুখ এত 
বড় হয় যে এরা নিজেদের সমান বড় শিকার ধরতে পারে। 
গভীর সমুদ্রের এঙগলার ফিশের (472101 5) পৃষ্ঠা 85 
দ্রস্টব্য এক প্রকার মাছ ধরার কাটা মত আছে তাতে 
আলোর মত থাকে যা দিয়ে এরা শিকার আকর্ষণ করে। 


১১৫ 


ময় ব্রিসল ওয়া 


জোয়ার-ভাটার সীমার মধ্যে ভূমির ফালি হ'ল সমুদ্র-তট। 
ভাটার সময় এই জায়গা খালি থাকে আর জোয়ারের সময় 
জলে ঢেকে যায়। অতএব এখানে কখনও জমি আর কখনও 
সমুদ্র হয়। এখানকার প্রাণী আর উদ্ভিদ যেন এই 
দ্ুইরকমের স্হিতিতেই থাকতে পারে-এই আবশ্যক। 
অধিকাংশ সমুদ্রতটের জীব সমুদ্র থেকে আসে আর নেবে 
যাওয়ার সময় কয়েক ঘন্টা জলের বাইরে হাওয়াতে 
থাকতে পারে। এই সময়টাতে স্হল নিবাসী প্রাণী তাদের 
খাওয়ার জন্য সমুদ্র-তটে এসে যায়। 


বালুকাময় আর কর্দমাক্ত তট 


দেখলে মনে হয় যেন এখানে কোনও জীবিত বস্ত নেই। 
প্রাণী আর্দ্র বালুকা অথবা কর্দমে লুকিয়ে থাকে। যখন 
জোয়ার আসে তখন শীম্প ও কাঁকড়া জলের বাইরে এসে 
যায় ও ভোজনের অন্বেষণ করে। কুমি আর মলাস্ক 
(molluscs) ও সকিয়ি হয়ে যায়। 

বালুকা অথবা কর্দমে ইউ (0) আকারের 
গর্তে থাকে। লগওয়ার্ম (U০) জল চুষে তার মধ্য 
থেকে ভোজনের ছোট-ছোট কণা ছেঁকে নেয়। ককল, 
রেজর সীল, (Cockles, Razorshells) এবং অন্যান্য 
মলাস্ক বালুকার উপরিভাগে নলিকা ঢুকিয়ে জল চোষে। 
শ্বাস নেবার জন্য অব্দদিজেন এবং ভোজন জল থেকেই 
নেয়। 


সামুদ্রিক এপিমোন 


প্রস্তরময় তট 
দেখা এবং অধ্যয়ন করার জন্য প্রস্তরময় : : খুব 
চিত্তাকর্ষক ও ভাবোদ্দীপক। শৈলখন্ডসকল সামু “ঘাস : 
বার্ণাকল লিম্পেট এবং মাসল (১৪778000159, 71961 
and mussel)-এদের দ্বারা ঢাকা থাকে। 

ঘাসে কয়েক প্রকারের প্রাণী থানে শৈল 
খন্ডের গর্তগুলিতে শ্রিম্প, কাঁকড়া আর মাছ থাকে: যারা 
জল খাওয়ার সময় পিছনে রয়ে যায়। 


সামুদ্রিক ঘাস 


প্রস্তরময় তটে ঘুড়ে বেড়ালে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের 

বদলাতে দেখা যায়। তটের উপরিভাগে লম্বা 

চুলের মত সবুজ রঙের সামুদ্রিক ঘাস হয়। নীচের 
চ্যাপ্টা ফিতের মত অথবা গোল-গোল পিঙ্গলবর্ে; 
হয়। সামুদ্রিক ঘাস শৈবাল। তটের উপর এর 1 
শুকিয়ে গেলে কত দিন জীবিত থাকতে পারে তার ' 
নির্ভর করে। তটের নিম্ন ভাগের ঘাস যদি অধিক : 


শ্রক্সরআভ্াব্রত্রএ্্্র 


নীচে $ প্রস্তর খন্ডের জলের গর্ত গুলিতে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী দেখতে 
পাওয়া যায় কিন্ত্ত বালুকায় তটের প্রাণী জল সরে গেলে লুকিয়ে যায়। 


বার্দেকল 


5 জীবিত থাকতে পারে। 
নম্পেট আর বার্ণেকল নিজেদের খোল বা কবচের 
সুরক্ষিত থাকার কারণে শৈলখন্ডে জীবিত থাকতে 
জোয়ারের সময়ে বার্ণেকল নিজের কবচ খুলে ডানার 
[দিয়ে ভোজনের কণা ভিতরে রেখেনেয়। লিম্পেট 
ধরে থাকাকে টিলা করে শৈলখন্ডের উপর ধীরে- 
ঢলতে থাকে। এরা এক প্রকারের শামুক আর তাদের 

চলে আর কর্কশ জিভ দিয়ে শৈবাল চেঁচে খায়। 

রর নেবে যাওয়ার পূর্বেই লিম্পেট নিজের পুরনো 
, যেখানে খোলা ঠিক বসবে সেখানে ফিরে।চলে যায়। 


মুদ্র তটের প্রাণীদের আর উদ্ভিদদের সমুদ্রের ঢেউ 
ও রঙ্গের আঘাত থেকেও নিজেদের বাঁচাতে হয়। 
তুফ নর সময় ঘাস শৈলখন্ড থেকে ছেড়ে যায়। প্রাণী ভেসে 
যায় অথবা মরে যায়। বিশাল শৈলখন্ডগুলির যেই দিকে 
রক্ষাস্হান উপলব্ধ হয় সেই দিকে, সমুদ্রের খোলা দিকের 
।থেকে জা প্রাণী ও পদার্থ I 


ককৃল রেজার সেল 


2 এ 2 প্রি ও + 


তা] | 


স্টার ফিশ 


গাছপালা ও জীবজন্ত্ত 


(Plants and Animals) 


দেখতে উষ্ণকটিবন্ধী দেশগুলির সমুদ্র তটও ঠান্ডা 
জায়গার সমুদ্র তটের মত, কিন্ত্ত তাদের নিবাসী- 
প্রাণীদের মধ্যে ভিন্নতা থাকতে পারে। 

কচ্ছপ ডিম দেওয়ার জন্য রান্রিকালে বুকে হেঁটে 
তটের উপর এসে যায়। পরে ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার 
পর তাদের নিয়ে সমুদ্রে চলে যায়। উষ্ণ - কটিবন্ধী 
ক্ষেত্র গুলিতে, তটে ফিডলার কে্ব (701৩7 ০৭০) অনেক 
হয়। এরা কাদা থেকে ভোজন প্রাপ্ত করে। পুং ফিডলার 
কেঁবের এক বিশাল থাবা হয়। থাবা নাড়িয়ে এরা মেয়ে- 
কেবদের আকৃষ্ট করে। মাডস্কিপার (77000510176) 
এক প্রকারের মাছ (পৃষ্ঠা 85 দ্রষ্টব্য) তারা তাদের 
শক্তিশালী পক্ষ দ্বারা বুকে হেঁটে জলের বাইরে আসে আর 
গাছের উপর চড়ে যায়। 
নীচে ॥ শৈলখন্ডে আটকে আছে লিম্পেট আর বার্ণেকল। একটি 


৮ + 


১১৭ 


নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বন্য জীবন 


নীচে £ নদী তটে ওয়াটার ভোল 


বড়-বড় দেশগুলিতে নদীও বড়-বড় হয়। আফ্রিকার নীল 
নদী পৃথিবীর সব চেয়ে বড় নদী। এই নদী 6600 কি. 
মীটারেরও অধিক লম্ববা। এর (tributarie5) সহায়ক 
নদী আছে হাজার-হাজার। আমেজন নদী 6500 কি. মীটার 
লম্বা। আমেজনের (/১719207) মোহনা (নদীমুখ) 240 
কি. মীটার চওড়া। উত্তর আমেরিকার লেক সু 
পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মিস্টি জলের হুদ। লেক সুপীরিয়র 
(Lake Superior) 616 কি. মীটার লম্বা। 

অধিকাংশ প্রাণী মিস্টি জলের মধ্যে বা তার কাছে 
থাকে। মাছ জলের বাইরে থাকতে পারে না, কিন্ত্ত কিছু 
পক্ষী যেমন বক আর হাস ভোজনের খোঁজে নদী বা হুদের 
কিনারায় আসে। কিছু অন্য প্রাণী যেমন ভেক বা বেঙ 


“কেবল বাচ্চা দেওয়ার জন্য আসে। 


১১৮ 


নদীর কয়েক ভাগ থাকে যাদের (7০901759) বা রীচ বলে 
(পৃষ্ঠা 21 দুষ্টব্য)। নদী যখন পর্বত থেকে বের হয় তখন 
শৈল খন্ড সমূহের উপর জোরদার ধারায় পব২ঠ হয়। 
এইখানে কেবল সেই সকল উদ্ভিদ আত পাণী 
পারে যারা শৈল খন্ডগুলিতে আটকে থাকতে পানে জ 
সুরক্ষিত স্হান পেয়ে যায়। কিছু প্রাণীদের শী 
আর থাবা মজবুত হয়, যার দ্বারা তারা শৈল-খন্ডকে 
ধরে থাকে আর বাহিত হয় না। 

উপত্যকায় পৌঁছে নদীর ধারা অধিক গভীর হয়ে যায় 
কিন্ত্ত প্রবাহ জোরদার এ রকমই থাকে। সম্মুখে অগ্রসর 
হয়ে নদী সমতল ভূমিতে পৌঁছে যায়। এখান থেকেই নদীতে | 
হৈ চৈ শুরু হয়। নদীর কিনারে নল খাগড়া আর অন্য গাছ 
হয় আর নদীর মধ্যে কমল ফোটে। জলের মধ্যে ঈল, মিনো 
আর পাইক মাছ (eels, minnows, and pike) এবং 
অনেক প্রকারের কীট বাসা করে। কুট, মূরহেন, হাঁস, 
ওয়াটার ভোল আর উদ্বিড়াল (০০901, 17090111675, 
ducks water voles and otters)-এদেরও দেখা যেতে 
পারে। দলবদ্ধ অনেক পক্ষী দেখতে পাওয়া 
যায়। 

নদী যখন সমুদ্রের কাছে মোহনাতে পৌঁছয় তখন 
জোয়ারের লবণাক্ত জল এর উপর এসে যায়। কাঁকড়া আর 
সামুদ্রিক মৎস্য সকল দেখা যেতে থাকে। কিন্ত্ত অন্য 
জীবদের সংখ্যা কম হয়ে যায়। 
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'র উপর $ মা-মেলার্ড ও তার বাচ্চা। মেলার্ড তার রাচ্চাদের 
ও পুকুরের কিনারে পোষণ করে। কিছু দিনের মধ্যেই 
চারা মায়ের সঙ্গে জলে চলে ঘায়। 

এনে $ ড্রেগন ফ্মাঈ। এরা জীবনের প্রারম্ভিক দিনগুলি জলে 

ঠায়া। বয়স্ক ফ্মাঈ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। 


£দ ও পুকুর 


;দকে মিস্টি জলের ছোট সমুদ্র বলা হয়। হুদের কিনারায় 
পর্যাপ্ত প্রাণী থাকে। কিন্ত্ত হ্রদের তলদেশ ঠান্ডা ও 
অন্ধকারময় হয়। উপরিভাগে সূক্ষমদর্শী শৈবাল থাকে 
যারা প্রাণীর ভোজন হয়। মাছেরা প্রবমান প্রাণীদের খায়। 
ছোট হুদকে পুকুর বলে। পুকুরের গভীরতা এত কম হয় যে 
গাছপালার শিকর জলের মধ্যেও হতে পারে। 

পুকুর আর হুদের তট বন্য জীবনকে জানার ও বোঝার 
জন্য উপযোগী স্হান। এখানে জলপক্ষী ও তার বাচ্চাদের 
অতি সহজেই দেখতে পাওয়া যায়।, জাল দিয়ে ছোট-ছোট 
জল- প্রাণীদের ধরতেও পাওয়া যায় অথবা জল পরিষ্কার 
হলে এমনিতেই দেখতে পাওয়া যায়। যদি জালে কিছু প্রাণী 
ধরা যায় তবে খেয়াল রাখতে হবে যে তারা মরে না যায় 
আর তাদের পুনরায় জলে ছেড়ে দেওয়া যায়। 
কীট-ড্রেগন ফ্মাঈ, কেডিসফ্মাঈ আর মে ফ্মাঈ 
(Dragon flies, Caddisflies and mayvflies)-এরা 
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এমন জায়গা পছন্দ করে যেখানে গাছ জলের বাইরে 
বেরিয়ে পড়েছে। এরা গাছের উপর থাকে কিন্ত্ত জলের 
নীচে ডিম দেয়। লারভা অথবা শৃককীট (10159) জলে 
থাকে। ড্রেগন ফ্জাঈ এর শৃক কীট অন্য ছোট প্রাণীদের 
খেয়ে ফেলে। কেডিস-লারভা (090015 larva) ছোট- 
ছোট পাথর বা গাছের পল্পবের টুকরোর নল দিয়ে নিজেকে 
রক্ষা করে। অবশেষে লারভা জলের বাইরে বুকে হেঁটে চলে 
আসে। পাখা গজালে বয়স্ক হয়ে যায়। ওয়াটার বিটল আর 
বোটমেন (water beetle and water boatman) এরা 
বয়স্ক জীবন জলেই কাটায়। কখনও-কখনও দূরের 
পুকুরেও উড়ে চলে যায়। 
পৃর্ণজীবন-গরীন্মকালে কখনও-কখনও পুকুর শুকিয়ে 
যায়। যখন বর্ষা আসে বৃষ্টির জলে পুকুর ভরে যায় আর 
উত্তেজনা বা আনন্দের ধৃম পড়ে যায়। কিছু প্রাণী ডিমের 
রূপে বেঁচে থাকে যারা আদ্রতা পেয়ে ডিমের বাইরে বেরিয়ে 
আসে। কিছু অনা প্রাণী উড়ে যায় অথবা অন্য গক্ষীদের 
ডানায় এসে যায়। 

যদি কোনও শুকনো পুকুর বা ডোবা থেকে অল্প মাটি 
নিয়ে জলের বাটিতে রাখা যায় তবে তার মধ্যে দেখতে 
পাওয়া প্রাণীদের দেখে আশ্চর্য হতে হবে। 


১১৯ 


যেই স্হানগুলিতে এত বর্ষা হয় না যে বন সমূহে বৃক্ষ হতে 
পারে সেইখানে ধরিত্রী বিভিন্ন প্রকারের ঘাসে ঢেকে যায়। 
কিছু ঘাসের ময়দান খুব বিশাল হয়। উত্তর আমেরিকার 
প্রেইরী (Prairies) ইউরোপ ও এশিয়ার স্টেপ 


(Steppes) দক্ষিণ পম্পাস (Pampas), 
অস্ট্রেলিয়ার গ্রাসল্যান্ড (grasslands) এবং সব চেয়ে বৃহৎ 
আফ্কিকার সাভানা (Savannah) এর উদাহরণ। এই 
সকল স্হানে ঘাসের সঙ্গে অন্য গাছপালাও হয়। এক 
নিশ্চিত সময়ে ময়দান ফুলে ফুলে ভরে যায়। নদী অথবা 
হুদ গুলির কিনারায় যেখানে মাটি আর্দ্র হয় সেখানে প্রায়শঃ 
কিছু বৃক্ষও হয়। বৃক্ষ গরম আর শুষ্ক আবহাওয়ায় আগুন 
লেগে নম্ট হয়ে যায় কি ত্ত ঘাস শীঘ্ব পুনরায় জন্মায়। 
পৃথিবীর বড়-বড় ময়দান গুলিতে চাষ হতে আরম্ভ 
হয়েছে, যেই কারণে প্রাকৃতিক বৃক্ষ ও প্রাণী খুব কম হয়ে 
গেছে। কিছু-কিছু স্হানে জঙ্গল কেটে পশুদের জন্য চারণ 
ভূমি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


পূর্ব আফ্রিকার ঘাস ভূমিতে 
পে নিবাস বিভিন্ন প্রাণী 


পশুপাল animal herds 


ময়দান গুলিতে অনেক রকমের ঘাস নিজে নিজেই য 
এতে অনেক পশুদের ভোজন প্রাপ্ত হয়। (পৃষ্ঠা 75 দ্র) 
কেটে দেওয়ার পর এই ঘাস আর ও বেশী করে বৃদ্ধি প 7 
আফ্কার বিশাল সাভানাতে কখনও হরিণ আরজে 
বিশাল দল পাওয়া যেত। কিন্ত্ত এখন অধিকাংশ দল: ল 
ত 
পা 
বব 


শেষ হয়ে গেছে। কারণ এই যে পশুদের উচিত ও অন! 
রীতিতে শিকার করা হয়েছে। কিন্ত রাষ্ট্রীয় চিড়িয়া 
গুলিতে এই সব পশু এখনও সুরক্ষিত আছে। তানজানি; 
(Tangania) সেরেনগটী (Serengeti plain) এ হাভ 7 
হাজার বন্য জন্ত, গেজল ও জেব্রা (wild ০০৪5... 
£8০1165 & 2০014) পাওয়া যায়। এরা প্রতি বৎস 
তাজা ও নতুন ঘাসের সন্ধানে ঘাসের ময়দানগুলিতে যে. 
থাকে। এদিক-ওদিক গিয়ে এরা ঘাসের স্হায়ী বিনা 


প্রাণীদের মত ময়দানগুলির একভাগ থেকে 


- অন্যভাগে যেত। কোনও সময়ে এখানে প্রায় ছয় কোটি 


বাইসন থাকত।' যাদের মেরে মানুষ এখানে বসতি বানিয়ে 
নিয়েছে। এখন কেবল 500 বাইসন অবশিষ্ট আছে, যাদের 
দক্ষিণের ক্ষেত্রগুলিতে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। প্রেইরীর 
অধিকাংশ পরিষ্কার করে গমের ক্ষেত বানিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। 


ডগও প্রেইরীজ অর্থাৎ বৃক্ষহীন প্রশস্ত মাঠে থাকে। এরা 
‘কার কাঠবিড়াল যারা গর্তে থাকে। এদের বসতী কয়েক 
মর ভূমিতে বিস্তৃত থাকে, যেখানে লক্ষ-লক্ষ প্রাণীদের 
(9৪7০৪) থাকে। স্টেপ অর্থাৎ এক প্রকার প্রান্তর 
অনুর্বরা ভূমি, মার্মোট (1277০0) দের মত তুণ ভূমি- 
 কাঠবিড়ালদের 


আবাস হয়। 


গাছপালা আর জীবজন্ত 


(Plants and Animals) 
পক্ষী জীবন 


ঘাসের বীজ পক্ষীদের নিজের দিকে আকর্ষিত করে আর 
এরা ঘাসের বীজ পাকলেই ময়দানের যাত্রা আরম্ভ করে। 
অস্ট্রেলিয়ায় বজরীগার (Budgerigars)-এর বড়-বড় 
বাঁক তথা আফ্লুকার সাভানাতে (weaver bird5,) বাবুই 
পাখির বাঁক দেখতে পাওয়া যায়। বাবুই খুবই ছোট পাঁখি, 
তুণ দিয়ে খুব সুন্দর বাসা বানায়। বাবুই এর বাসা বৃক্ষ 
শাখায় ঝুলে থাকার দরুণ শতু-ভয় থাকে না। 


পঙ্গপাল 


এরা হঠাৎ বিশাল দল নিয়ে বাঁকে-বাঁকে হাজির হয়। 
অধিকাংশ সময় এদের দেখতে পাওয়া যায় না। বর্ষা অথবা 
বন্যায় এরা ডিম দেওয়ার জন্য কাদা পেয়ে যায়। ঘাসের 
শিষ বের হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই এদের বাচ্চা ডিমের থেকে 
বেরিয়ে আসে। এরা খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। এরা 
বাঁকে-বাঁকে ভোজনের খোজে চলে অথবা ওড়ে আর যাত্রা 
পথের সমস্ত বনস্পতি নম্ট করে দেয়। মরুভূমির 
পঙ্গপাল দল 50 কি. মীটার প্রতিদিনের গতিতে অগ্রসর 
হয়। এদের বিস্তার ও প্রায় পঞ্চাশ 50 কি. মীটার হতে 
পারে। 


নীচে £ পঙ্গপাল $ এরা গাছপালা খেয়ে ফসল ন্ট করে দেয়। 


ভূমধ্যরেখার নিকট উষ্ণ-কটিবন্ধী প্রদেশগুলিতে পৃরো 
বৎসর গরম থাকে। কিছু ভাগে খুব বর্ষাও হয়। প্রতি 
বৎসর 200 সে. মীটার বর্ষা হতে পারে। গরম আর আর্দ্র 
আবহাওয়ায় গাছপালা ভালভাবে বাড়ে। এই প্রদেশ 
গুলিতে অনেক ভূভাগেই ঘন জঙ্গল আছে। 


আশ্চর্যজনক পক্ষী 


অস্ট্রেলিয়া ও নিউ গিলীর জঙ্গলে বিচিত্র স্বভাবের দুই পক্ষী পাওয়া 
যায়। 

স্বর্গ পক্ষী (Bird of Paradise) এর লাম এর সুন্দর পাখা 
দুটির কারণে হয়। পুং পক্ষী এক স্হানে জমা হয়ে স্ত্রী পক্ষণীকে 
আকৃষ্ট করার জন্য নিজেদের রঙ্গীন ডালা দেখায়। তারা ডানা নেড়ে 
ঝাপটা মেরে শব্দ করে আর পালক দোলায়। এদের সর্দার গাছের 
শাখায় উল্টো হয়ে ঝুলে পড়ে। 

বাওয়ার পক্ষী (০০৫ bir৭) নিজের সাথীকে তৃণ দিয়ে তৈরী 
কুঞ্জের দিকে আকর্ষণ করে। কুঞ্জ প্রস্তর, পঙ্খ, আর ফুলসমূহ 
দ্বারা সজ্জিত হয়। সাটিন বাওয়ার (99117 ০০৮/৩) পক্ষী ঘষা 
পল্লব ও মাটি কৃঞ্জে চিত্রকারীও করে। 


১২২ 


(Rain Fore: 


ৰ 
) 


বর্ষবিনের বৃক্ষ 30 মীটার বা এর থেকেও অধিক উঁচু হয়। 
এদের পাতাগুলি ঘন ছাতা অথবা চাঁদোয়া বানায়, যেই 
কারণে নীচের জমির উপর রোদ আর আলোক আসতে 
পারে না। এত অন্ধকার হয় যে খুব কমই ছোট গাছপালা 
গজাতে পারে, যদি না একটা বড় গাছ পড়ে যায় আর লীচে 
আলোক আসে। আরোহী উদ্ভিদ যেমন বল্পরী (1191795) 
বৃক্ষের উপর চড়ে আলোক পর্যন্ত পৌঁছতে সচেষ্ট হয়। 
বৃক্ষের শাখাগুলি এপিফাইট (€iচ১te5) দিয়ে ঢাকা 
থাকে (পৃষ্ঠা 78 দ্রস্টব্য) | 
উষ্ণ কটিবন্ধী বনে যখন কোনও বৃক্ষ পড়ে যায় তখন 
পিঁপড়ে এবং উইপোকার দল এর পাতা আর কাঠ শীঘ্র 
চেটে খায়। বৃক্ষের কান্ডকে ছত্রাক (8181) খেয়ে নেয়। 
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গাছপালা আর জীবজন্ত 


নর্মবনের জীবন বিবিধতা পূর্ণ হয়। এক হেক্টেয়র 
“মতে শত-শত প্রকারের বৃক্ষ হতে পারে। মলয়েশিয়া 
১791858518)-তে 2000 এর অধিক রকমের বৃক্ষ বন 
লতে আছে। এখানে গরম অথবা শীতের আবহাওয়া 
'ঈ। অতএব গাছপালা পুরো বৎসর ফল-ফুল দেয়। পশু- 
লীরাও ভরপেট খাবার পায়। বৃক্ষগুলির উপরিভাগ বা 
'দায়া চমকদার রঙ-বিশিস্ট পক্ষীদের দ্বারা পরিপূর্ণ 
কে। এই পক্ষীদের মধ্যে থাকে তোতা, পায়রা, টুকন, 
(বিল আর ফুলচুহী (parrots, pegions, toucans, 
ornbills, and humming birds)! ও অন্য 
গন্যপায়ী প্রাণী ঘন পাতার মধ্যে সহজে দেখতে পাওয়া 
য় না। 
কীট আর অন্য মেরুদন্ডহীন (161110181৩5) 
গীদের বুদ্ধিতে গরম আর আর্দ্র আবহাওয়া সহায়ক 
৷৷ এরা খুব বড়-বড় আকারের হয়। এখানে বিশালাকায় 
লিপীড, লীচ, গুবরেল মাকড়সা (millipedes, 
ches, beetles and spiders) থাকে এবং ছোট 
[খর আকারের প্রজাপতি ও পতঙগও দেখা যায়। 
৮4 বর্যবিনের অনেক বিচিত্র প্রাণী। এদের মধ্যে কিছু জমিতে 
যাই না। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাগে পাওয়া যায়। 


(Plants and Animals) 
বৃক্ষ জীবন 


বর্ষাবনের বৃক্ষ নানা প্রকারের প্রাণীদের আবাস, এরা বৃক্ষ 
শাখায় উচ্ছলিত হয়ে লাফাতে থাকে। আমেরিকার 
স্পাইডর মংকী আর মার্মোসেট (spider monkey and 
marmoset monkey) বাঁদর বৃক্ষ-শাখা ধরবার জন্য 
লেজকে একটি হাতের মত ব্যবহার করে। 
বৃক্ষবাসী পোর্কুপাইন। রেকুন যেমন কিনকাজু,পিপীলিকাভুক, 
গিরগিটি আর অস্ট্রেলিয়ার ধানীপ্রাণী কসকসও 
(porcupine, racoon, kinkajou, anteater, 
chameleon, marsupial cuscus of Australia) 
এই রকম করে। বৃক্ষবাসী বেঙ টিকটিকি আর 
কাঠবিড়ালদের আঙ্গুলগুলিতে থাবার মত থাকে, যার 
দ্বারা বৃক্ষ থেকে পড়ে যাওয়ার সময় বৃক্ষের ছাল শক্ত করে 
ধরে থাকতে পারে। 

কেওগারু লাফাতে খুব পটু হয়। তাই এক বৃক্ষ থেকে অন্য 
বৃক্ষে যেতে পারে। কিছু প্রাণী চামড়ার ভাজগলিকে ডানার 
মত করে হড়কে হড়কে যেতে পারে। (পৃষ্ঠা 102 দুষ্টব্য)। 
বর্ষাবনে উড্ডীয়মান ভেক বা বেঙ, টিকটিকি, লেমুর 
(19007) ও.সাপ আদ্র [< 


কও ooo ওক উল, আস কা উঠ লন আনম দীন 
কিস 3৮73 ue আদর ক 


গাগা ই গাঁ ২ নর পা উঠ জা কও জন রও পপর 
ঈান্জারজ আরশি তি. এলি ও গা সার জারা + সুর 
Me Tem বা ও he কর ক্ষত পন্থা 
৮১ Ua আরজারির, হর জাত চি 
বাগ» পদ রঃ পাপন জগত জন্য জা জা ৫" 4 
রপ্ত ০৮7 পাজি ৷ = জীন স্যার রাম "ot ধারার 

পাকার ও পাটী ৰক্ষা সাজ ছন + পাঠ গা 
না শির urn জা ber ad ৪৮৭৯ ie 
& শান টন টার জানরল্রান্ন্ত &৮+ ৯ 
০ ॥ব + পাত = সানি পাকা পলা 
শীত কর আও পার কী জাগ? শালি ৭ জজ 
নারী পারদ নারদ রা শীত পাত আর স্ ক 
গাল কও লগ্নি ক কাণ কযা ভন্ড 
He (oh. sm. 151 al G0 এর জা ক 
পীর গান আর পাকা কর কান্দ 

সাজার ককা গার গা (কাচগ গৰব লীগ বর 3 
শা আপানার লয় রা রান্না + রানি জর 
গপকন্দি ক কাতা ও রী ৪: লগ জালা কালী 
Te উজ আয়াত আন ০ ০... 
Tom ‘eee স্গাগ্রাই আত জাগা খুনি জনক লাব ও 
গাপ্্পিত্াত ।াট নক খা এল এত জল 
res রান 


ANI i Wa wu 


উট ওক os কণা ৩ কান ও 


উগ্র 


১০০১ 


পঙ্কৃণা রী নাদ 


জগ লা পক এ বাপ" ey ++ আস্ত বন জার 
করী গা” পগ্রাক্ষত বাসা” কর ক গান পালদ কাৰ আদিক "জানক 
FUT জাত জাজের উনার 5 জপ ও 
গারানিজির কৃ জাক্টক্ান্জা রক, ০৮৮ 11 রাজ 
ক্ষান্ত কত পন aft tea SHE ou 


কাল 


- 
|| 
I 

1 

11 


| 
| 
i ৮. 
tl 
411 


| 
| 
চা 
i 
2), 
11111 


লী কান্দত :স্থান্দন”/ রী গাজী দা খুদ কন, রও 
করা আলাপ জুল আক গান কগাাপা্ঠ পানা থাকা জনত 
পারা কৰা৷ জনক পাগ রা পাজগ্াত কাতান নাউ 
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জাল জন ওলী আদ জাতী পানা | ৬ পন ভাত 
ক বালী পাকা গোল কলৰ এন একী ভা প্ৰধদী ধায় 
জী 
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টগ্ুস্ত বন্য প্রাণী 


পৃথিবীর সকল ভাগেই পশুপক্ষী ও উদ্ভিদ বৃক্ষাদি 
সঙ্কটগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। লোকেরা মনোবিনোদনের জন্য 
পশুদের শিকার করে কেননা তারা গৃহপালিতদের 
আক্রমণ করে, অথবা ফসল নষ্ট করে ফেলে। এই কারণে 
বন্য জীবদের হত্যা করা হয়। মাংসের জন্যও এদের 
শিকার করা হয়। 

পৃথিবীতে প্রায় 200,000 ফুলের গাছ আছে। যাদের 
মধ্যে কমবেশী 25000 গাছ সঙ্কটে পড়েছে। আগাছা 
নাশক ওষধের প্রয়োগ অথবা জমা করবার উৎসাহীদের 
কারণে গাছপালা নম্ট হয়। বাঘ, চিতা আর অন্য 
জোলোয়ারদের তাদের চামড়ার জন্য মারা হয়। পৃথিবীর 
সব চেয়ে বড় ফুল রেহ্জীজিয়া (২এ1€5i৭) ও লোকেদের 
চয়ন ও সংগ্রহের কারণে কম হয়ে চলেছে। 


গন্ডার বিপত্তিতে 


পাঁচ প্রকারের গন্ডারদের মধ্যে তিন প্রকার এশিয়াতে আর দুই 
প্রকার আফকাতে পাওয়া যায়। তাদের বেশীর ভাগ আবাস-স্হল 
নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে শিং এর জন্য এদের শিকার করা 
হয়। গন্ডার-শিকার এখন নিষিদ্ধ কিন্ত্ত তাদের বহুমূল্য শিংয়ের 
জনো আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে এদের মারা হয়। 

আফ্ুকার শ্বেত গন্ডার সমাপ্ত প্রায় হয়েছিল, তবে সংরক্ষণ 
দ্বারা এদের বাঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আফুকার কাল 
গন্ডারের সংখ্যা শিকারের কারণে হঠাৎ করে খুব কমে গেছে। 
এশিয়ার গন্ডারদের সঙ্কট আরও অধিক হয়ে পড়েছে। এখনকেবল 
সংখ্যা কুড়ির মত জাভা গন্ডার বেঁচে আছে। 


(Endangered Wildl; | 


উপরে ঃ রেফলীজিয়া পৃথিবীর সব চেয়ে বড় ফুল। 


পরিবর্তনশীল গ্রামাঞ্চল 


গাছপালা আর প্রাণীদের লুপ্ত হওয়ার সামান্য কারণ এ 
যে তাদের থাকার জন্য আর স্হান বাকী নেই। জঙ্গল 
কেটে ফেলা হচ্ছে, ঘাসের জমিতে চাষ করা হচ্ছে আর 
আর্র জায়গাগুলিকে শুকিয়ে ফেলা হচ্ছে। পৃথিবীর 
উদ্ধমুখী জনসংখ্যার ফলে জনগণের পেট ভরাবার জন্য 
শস্যের উৎপাদন অধিক আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই জন্য 
গ্রামাঞ্চলে জায়গার দরকার। মাদাগাস্কার (Madagascar) 
দ্বীপের 80 প্রতিশত জঙ্গল শেষ হয়ে গেছে। এই কারণে 
লেমুর আর ওখানকার অন্য জানোয়ারদের, যাদের অন্য 
পাওয়া যায় না, তাদের জন্যও সঙ্কট উপস্হিত হয়েছে। 
লোকদের এখন এই চিন্তা যে ব্রাজীলের (Braz!) বিশাল 
জঙ্গলও সমাপ্ত হয়ে যাবে। 

গ্রামাঞ্চলের পরিবর্তনের পর গাছপালা আর প্রাণীদের 
জন্য কোনও স্হান থাকবে না। যখন কৃষির জন্য খেত 
বাড়াতে গিয়ে বৃক্ষের ঝাড় কেটে ফেলতে হচ্ছে তখন 
আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে পাখিদের জন্য আবাস স্হানও 
শেষ হয়ে আসছে। কোমল গাছপালা খোলা জায়গায় 
জীবিত থাকতে পারে না। 

সঙ্কট গ্রস্ত প্রাণীদের ও গাছ-পালার সংখ্যা নিরন্তর 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। উষ্ণ কটিবম্বী বন গুলি কেটে দিলে কিছু 
এইরকম প্রাণী লুপ্ত হয়ে যাবে, যাদের কেউ কখনও 
দেখেও নি। হাতী, জেব্রা আর কুমীর (০07০০০৫11৬১) এদের 


মত পরিচিত জীবরাও নিজেদের পুরানো স্হান থেকে লুপ্ত, 
অদৃশ্য হয়ে চলেছে। - - 
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রসায়ণগুলির দ্বারা উপচার করা 
কীট পক্ষীরা খায়। সেই পক্ষীদের ভোজনকারী চড়ুই বা 


ছোট পাখিতে বিষ ছড়িয়ে যায়। বাজ সেই পাখি খেয়ে মৃত্যু 
মুখে পতিত হয়। 
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আর জীবজন্ত্ত 


(Plants and Animals) 


বন্যজীবনের সুরক্ষা 


বন্যজীবনের বিনাশে অনেকে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। 
বিভিন্ন দেশে বিভিন প্রাণীদের রক্ষার জন্য আইন করা 
হয়েছে। শিকারের উপর নিষেধাক্তা লাগান হয়েছে। 
মনুষ্যের বিরল উদ্ভিদ অথবা প্রাণী কেনা-বেচার অনুমতি 
নেই! বিপজ্জনক রসায়নের ব্যবহারও নিয়ন্লিত করা 
হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে আরক্ষিত বিভাগে বন্য জীবনকে বিরক্ত 
বা বিশৃঙ্খল করা বন্ধ করা হয়েছে। কিছু আরক্ষিত স্হান 
ছোট-খাটো দেশের মত বিস্তৃত হয় যাতে সেখানে সব 
প্রকারের বন্য জীবনকে রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। কিছু 
আবার ছোটও হয়, যেখানে এক প্রকারেরই দুর্লভ গাছ বা 
দুর্লভ পশু পক্ষী রাখা যেতে পারে। 

নীচে £ জঙ্গলে নতুন রাস্তা হওয়াতে লোকজনের আসা-যাওয়া 
শ্ররু হয় এবং জঙ্গল আরও বেশী করে কাটা হয়। 

সবার নীচে ঃ মেরুপুদেশের ভালুক ছালের জন্য হত্যা করা 
হয়েছে। 


১২৭ 


যদিও অনেক প্রাণী ও গাছ পালার লুপ্ত হওয়ার সঙ্কট 
আছে, তবুও কিছু-কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের দ্বারা 
রক্ষা পাচ্ছে। 
আরবী হরিণ (0179%) মধ্য পূর্বের মরুভূমিতে থাকত 
কিন্ত শিকারীদের দ্বারা হত্যার কারণে এখন জঙ্গলে 
রা ভাগাক্রমে কিছু অরিকস (০ryx) 
কে বন্দী করে চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছিল। এদের 
বংশধরদের পুনরায় মরুভূমিগুলিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে 
আর তারা এখন সংরক্ষণে (70916০607) থেকে বন্য 
জীবন যাপন করছে। 


হুপিং কেন (whooping crane)-এরা কেলাড "ত 
আর বাসা বানায় কিন্ত্ত দক্ষিণ সংযুক্ত রাজ্য ত:.: 
স্হানান্তরণ করে। যখন এদের গ্রীষ্ম ও শীতে 
ফার্মে (৭111) এ পরিবর্তিত হল তখন এরা প্রায় 
গেল। যারা বাঁচল তাদের মধ্যে অধিকাংশকে 
মীটারের বার্ষিক দেশান্তরণ যাত্রা পথেই হত্যা 
1952 তে এদের সংখ্যা কেবল 21 ছিল। তখন ঢ 
যাত্রাপথের এদেরকে না মারার জন 
করা হল। এখন এদের সংখ্যা একটু বেড়েছে। 


বাঘ ও বিরল হয়ে উঠেছে। কারণ এই যে এদের 
জন্য, চামড়ার জন্য আর পশুদের আক্রমণ করান 
মেরে দেওয়া হত। বাঘের প্রাকৃতিক শিকার হাঁ 7 আর 
কুরঙ্গ (917161016) ও শেষ হয়ে যাচ্ছিল। 19; : সালে 
ভারতবর্ষে বাঘদের রক্ষা করতে প্রজেক্ট : ইগার 
(Project Tiger) শুরু করা হয়েছিল। শহরের = ইরের 
বড়-বড় ভাগ বাঘদের জন্য সুরক্ষিত করা হল। গ্রাম লিও 
রক্ষিত স্হান থেকে সরিয়ে দেওয়া হল যাতে এরা শান্ত 
পরিবেশে থাকতে পারে। খুবই যতু নিয়ে এদের রক্ষ করা 
হচ্ছে। এখন এদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

বাঘদের সুরক্ষার অর্থ এই যে অন্য অনেক পশু-প কবও 
আরক্ষিত স্হানগুলির লাভ ওঠাতে পারবে। এই তাবে 
প্রোজেক্ট টাইগার ভারতে নানা প্রকারের বন্য প্রাণীকে 
বাঁচাতে সহায়তা করেছে। 
নীচে £ বাঘ আরক্ষিত স্হানে 
বামে £ আরবী হরিণ চিড়িয়াখানায় সুরক্ষিত 


নীচে £ সংরক্ষণ দ্বারা হুপিংগ কেনের সংখ্যাবৃদ্ধি 
আরবী হরিণ অরিকপ 


হুপিং ক্রেণ 


১২৮ 


আমাদের থাকবার জন্য কোনও স্হান থাকা আবশ্যক হয়। 
প্রারম্ভিক মনুষ্য গ্রীষ্ম বর্ষা আর খারাপ আবহাওয়া থেকে 
বাচবার জনা যেখানেই আশ্রয় পেত সেখানেই থেকে যেত। 
সাধারণ বৃক্ষ এবং গুহাগুলিতেই সব থেকে অধিক 
আশয় পাওয়া যেত। মনুষ্য যখন আগুন জ্বালাতে শিখল 
তখন রান্রিকালে নেকড়ে এবং অন্যান্য জানোয়ারদের দূরে 
রাখবার জন্য আগুন জ্বালাতে লাগল। 

পরে মনুষ্য নিজের জন্য আবাস বা গৃহ বানাতে শিখল। 
তারা বৃক্ষ শাখা, মোটা ঘাস, পাথর আর জানোয়ারদের 
ছাল ব্যবহার' করতে লাগল। যেমন-যেমন মনুষ্যের 
কুশলতার বিকাশ হতে থাকল আর তারা গ্রাম ও নগরে 
এক সাথে মিলে থাকতে লাগল, তেমন তেমনই মনুষ্যরা 
আরামদায়ক আর সুরক্ষিত গৃহনির্মাণের প্রয়াস করল। 

কিছু সময় বাতীত হলে মনুষ্য এমন অট্টালিকাও 
বানাতে শুরু করল, যেগুলি বাসের জন্য হত না, যেমন 
সভাভবন, থিয়েটার, বাজার আর পৃজাস্হল। 


সত নিট 


81 এ নির্মিত মহল। 


১৩০ 


ইউরোপে আল্প্স পুদেশে নির্মিত, 
তীক্ষ্মাগ ছাদ বিশিষ্ট প্রহ। (A 


+ SA 


গৃহ নির্মাণের সময়ে মনুষ্য সর্ব প্রথম আবহাওয়া সম্বন্ধে 
চিন্তা করে। যদি সে বর্ষা পৃধান স্হানে থাকে তবে বর্ষার 
জল-নিচ্কাসন সর্বপ্রথম আবশাকীয় মানা হয়। যদি গ্রীষ্ম 
প্রধান স্হান হয়, বছরের বেশীর ভাগ সময়েই গরম থাকে 
তবে গৃহ এইরকম হতে হবে যাতে গরমের থেকে বাঁচোয়া 
হতে পারে। এই রকম ঠান্ডা জায়গায় গৃহ গরম থাকার 
ব্যবস্হা চাই। মনুষ্য গৃহনির্মাণের সামগ্রীর ব্যাপারেও চিন্তা 
করে। সামগ্গী ভাল হবে এবং সহজলভ্য হবে-এই সব 
বিষয়ে চিন্তা করে সামগ্রীর ব্যবহার করতে হবে। 
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২৮৮... জামেয়া কি কয়ে থাকি 


রা-কোনও গুহের আকার-প্রকার দ্বারা সেই 
বাব্হাওয়া সম্বন্ধে অনেক জানলাভ করা যায়। 
ন স্হানে সাধারণ গৃহের উঁচু এবং তীক্ষাগ্র ছাদ 
বর্ষার জল অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারে। তুষার 
দেশ গুলিতেও গৃহের ছাদও এইরকম করা হয় 
ফ ছাদ থেকে পিছলে পড়ে যেতে পারে। গ্রীষ্ম- 


(How We Live) 


ভবনস-নি্মাঁপ সামগ্রী-সাধারপত্ত মানুষা গৃহনির্মাঁপের 
জন্য এমন সামগ্রী নেয়, যা অনায়াস-লভা হয়। উত্তর- 
কেলাডা ও স্কেন্ডিনেবিয়া (9০810170৬18) তে বিশাল 
বিশাল বন থাকার দরুন সেখানকার বাড়িগুলি কাঠের 
হয়। আফ্চিকার কিছু ভাগে লম্বা ও মোটা ঘাস দ্বারা বুনে 
বুনে টুকরির মত করে কৃর্ঠীর বানায়। 

গৃহ লিমাঁণের জনা ভেজা মাটি আবশ্যক হয়। 
আফ্ফিকার কোনও-কোনও স্হানে মনুষ্য কাঠের কাঠামোতে 
মাটি লেপে দেয়াল বানায়। রৌদে শুকিয়ে মাটি শক্ত হয়ে 
যায়। উত্তর আফ্কুকাতে মাটি অন্য প্রকারের কাজেও 
লাগায়। মাটির সঙ্গে খড় মিশিয়ে হট বানায়। হঁট শুকিয়ে 
গেলে এদের জুড়ে -জুড়ে দেয়াল বালায়। এই রকমের কাঁচা 
ইট মেশ্দ্সিকো (০১1০০) দক্ষিণ-পশ্চিম সংযুক্ত রাজ্য 
আর দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্প ভাগে ব্যবহার করা হয়। 

ঠান্ডা বা আর্দু স্হানে কাঁচা ইট ভেঙ্গে যায়। মাটিকে 
খুব গরম ভাটিতে জ্বালিয়ে শক্ত আর মজবুত ইট বানানো 
হয়। এই রকম ইটই সারা সংসারে ব্যবহৃত হয়। অনেক 
দেশে গৃহের কিছু বিশেষ-বিশেষ জায়গার জন্য পাথরেরও 
ব্যবহার হয়। 

আজকাল মনুষ্য-নির্মিত নতুন-নতুন জিলিস পাওয়া 
যায়। ছোট-বড় জ্টালিকাগুলি জল, প্রস্তর, বালুকা আর 
সিমেন্ট (০০1)611) এর মিশ্রণে যে কংকীটি (concrete) 
তৈরী হয় তার দ্বারাই নির্মিত হয়। গৃহ নির্মাণের জন্য এখন 
প্লাস্টিক ও (185110) কাজে আসে। (পৃষ্ঠা 170 দ্রষ্টব্য) 
এর দ্বারা কাজ খুব সহজ হয়ে গেছে। 


নীচে $ আক্ষিকার ইখিওপিয়াতে গ্রামের কুর্টীর 


কিছু সৌধ মনুষ্যের যন্ ও শিল্পবিদ্যা-সংক্রান্ত কৃশলতার 
অরদান, যার দ্বারা মনুষ্য চন্দ্রে পৌঁছে গেছে। 


নিমাঁণ শিল্পে মহান সফলতা 


মিশরের পিরামিড-পাথরের এই বিশাল পিরামিডের 
4000 বৎসর পূর্বে মরুভূমিতে নির্মাণ হয়েছিল। 
পিরামিডগুলি মিশরের ফেরাও (Pharaoh). অর্থাৎ 
শাসকদের কবর ছিল। এদের মধ্যে একটি-গ্রেট 
পিরামিড-উচ্চতায় প্রায় 140 মীটার। কেউ জানেনা এই 
পিরামিড কি করে কবে তৈরী হয়েছিল। এটা নিশ্চিত যে 
হাজার-হাজার মজুর বছরের পর বছর পরিশ্রম করে 
এদের তৈরী করে থাকবে। 


অঙ্গকোর-অঙ্গকোরবাসী 500 বছর পূর্বে নগর ত্যাগ 
করেছিল। অঙ্গকোর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ কম্পুচিয়াতে 
(Kampuchia) অবস্হিত। এর নিকটে পৃথিবীর সব চেয়ে 
বড় “অঙ্গকোর বাট” (wt) হিন্দু মন্দির জীর্ণ-শীর্ণ 
অবস্হায় দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের একটি ক্ষোদিত মুর্তি 
800 মীটার লম্বা। বাট (Wt) মানে মন্দির। কোনও এক 
সময়ে এক লক্ষেরও অধিক লোক এর কাজে নিযুক্ত ছিল। 


৯৩২ 


বাঁধ ()87)-মিশরের নীল নদীর কংকিটের দেয়াল- 
আসওয়ান হাঈ ডেম (Aswan high Dam) বানিয়ে 
বিশাল কৃত্রিম হুদ নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে নদীর জল 
জমা করে সেচন ও বিদ্যুত তৈরীর কাজ হয়। পৃথিবীর 
সর্বপ্রথম বাঁধও কখনও 3000 ঈ. পৃ তে নীল নদীর উপরই 
তৈরী হয়েছিল। ভূতপূর্ব সোভিয়েট সঙ্ঘের রোগনসকী 
(Rogunsky) বাঁধ 327 মীটার উচু। 


গগনচুম্বী অট্টালিকা-কতিপয় খুব উচ্চ সৌধ পৃথিবীর 
আশ্চর্য বস্তদের মধ্যে পড়ে। সংযুক্ত রাজ্য আমেরিকার 


নিউইয়র্ক সিটিতে মেনহাট্টান (Manhattan) দ্বীপে 
হৃদয়গ্রাহী গগনচুম্বী অটালিকাগুলি বস্তুত চিত্তাকর্ষক। 
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(How We Live) 


বর্ষগুলিতে এর নিমাঁণ [,0819 XIV যাকে “Sun King” 
বলা হত, আরম্ভ করিয়েছিলেন। 1789 এর ফরাসী 
বিদ্রোহের (French Revolution)-র একটি কারণ এই 
মহলে আমোদ-প্রমোদ বহুল জীবন ছিল, প্রজারা 
অধিকাংশই যখন ছিল গরীব, দরিদ্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
(1914-18) এর সমাপ্তি পর ভাসাইয়ের সন্ধির (Treaty 
91৬415211০5) এই সৌধের “হল অফ মিরারস” (মা! 
of Mirrors বা Galerie des Glaces) তেই চুক্তি 
স্বাক্ষরিত ] 


কেন্টারবারী কেখিড্রাল-মধ্যযুগের ইউরোপের আশ্চর্ষ- 
জনক ধর্মপীঠগুলির মধ্যে ইংলেন্ড স্হিত এই কেখিড্রাল 
প্রমুখ মানা হয়। এর নির্মাণ শুরু হয়েছিল 1070 সালে। এর 
শৈলী মুখ্যজ্ট গোথিক (0০071০)। সেই সময় ফ্রান্সের 
অনেক প্রসিদ্ধ কেথিড্রালেও এই শৈলী ছিল যেমন ছিল 
প্যারিসের নত্রেদাম এ (Notre-Dame) 


নীচে $ প্যারিসের নিকট ভাসহিয়ের মহলে পঞ্চদশ ল্রইয়ের 
শয়নকক্ষ 


সর্বনিম্নে আগ্রার তাজমহল 


পৃথিবর অনেক সৌধ তাদের সৌন্দর্য, ইতিহাস আর . 
অসাধারণ নক্সার জন্য প্রসিদ্ধ। 


তাজনহল-ভারতবর্ষে আগ্রা স্হিত তাজমহলকে পৃথিবীর 
সবোভম সৌধ ধরা হয়। সম্রাট শাহজাহান নিজের পত্নী 
মমতাজ মহলের স্মৃতিসৌধ রূপে একে 1660 র বর্ষগুলিতে 
তৈরী করিয়েছিলেন। এই স্মৃতিসৌধ শ্বেত মর্মরে তৈরী 
হয়েছে। 


পার্থেনান-গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে এই সৌধও শ্বেত 

মর্মর বা মারবেল পাথরে নির্মিত। কেউ কেউ মনে করেন 

পার্খেনান তাজমহলের থেকেও সুন্দর। এই সৌধনিমাণ 

আরম্ভ হয়েছিল 447 B.C. তে এবং এক্লোপোলিস 

১ নামক সৌধ-শ্রেণীর একটি আশ্চর্যজনক 
ণ। 


ভাসহিয়ের মহল-ফ্ান্সে প্যরিসের (28175) নিকট এক 
নগরে পৃথিবীর সবেত্তিম মহলটি রয়েছে। 1600 এর 


8 ১৩৩ 


ছোট বাড়ী হোক অথবা গগন চুম্বী অট্টালিকা, এর নির্মাণে 
বিভিল ধরণের কর্মচারী থাকে। এদের মধ্যে আর্কিটেক্ট 
(architect)! সার্বেয়র (581৮০/০1) ইঞ্জীনিয়ার, কাঠের 
মিস্ত্রী (Carpenters), রাজ. মিস্ত্রী, (electrician) 
ইলেট্রিক মিস্ত্রী প্লাম্বার (Plumbers) আর অন্যান্য 
শ্রমিকরা আছে। যারা মজুর শ্রেণীর, মাটি ও বোঝা 
বওয়ার কাজ করে তারাও থাকে। অনেক দেশে, বিশেষ 
করে বিকসিত (৫০৮৩1০০৫) দেশগুলিতে ভবন 
নির্মাণকে সব চেয়ে বড় উদ্যোগ মনে করে। 
প্রত্যেক ভবন নিজের উদ্দেশ্যের অনুরূপ হওয়া 
উচিত। উদাহরণার্থ বাস-গৃহ আর হাসপাতাল এক রকম 
হতে পারে না। গৃহ মজবুত হওয়া চাই কেননা একে স্বয়ং 
- এর এবং যারা এতে থাকবে তাদের ভার বহন করতে হয়। 


ভবন টেক 


ভবনের ভার বহন 'করার জন্য ভারবাহক দেয়াল ও 
কাঠামো থাকে। 


ভারবাহী দেয়াল-অধিকাংশ গৃহ ও অন্য ছোট 
বাড়ীগুলিতে কিছু দেয়ালই সারা বোঝা বহন করে। 
সাধারণত বাইরের দেয়াল এবং ভিতরের কিছু-কিছু 
দেয়াল এই কাজ করে। গৃহের অন্য দেয়াল গুলি পরদা 
(9০7567)র কাজ করে অর্থাৎ বাসগৃহকে বিভিন 
কক্ষগুলিতে বিভক্ত করে। 


১৩৪ 


(Building Technic 9] 


কাঠামো অথবা ফ্কেম-উঁচু বাড়ীর ভারবাহী দেল গুলি 
মোটা হওয়া উচিত। এদের পরিবর্তে প্রবলিত কংকুীট 
(Reinforced Concrete) অথবা লোহার কাঠামো 
ভবনের ভার বহন করার জন্য বানান হয়। এর পর দেয়াল 
হালকা সামগ্রী দিয়ে তৈরী করতে পারা যায়। 


খোল বা আবরণ-কিছু-কিছু ভবনের বাইরের রূপরেখা 
প্রবলিত সীমেন্ট অথবা কাঠের বানানো হয়। এদের 
ভিতরের ভাগ হালকা দেয়াল দ্বারা বিভাজিত হয়। 


ভবন-নিমাঁণ বিধি 


পরম্পরাগত ভবন-ভবন নিমাঁণের পরম্পরাগত বিধিতে 
কাঠ, পাথর, ইট আর কংক্রীট প্রয়োগ করা হয়। দেয়াল 
গুলি একটি-একটি করে বানানো হয়। 

ইট গুলি এক নিশ্চিত কায়দায় রেখে মসলা দিয়ে জুড়ে 
দেয়াল বানায়। মসলা (mortar) সীমেন্ট, বালুকা আর 
জল মিশিয়ে বানায়। মসলা নরম ও ভেজা লাগানো হয় আর 
এটা খুব তাড়াতাড়ি জমে যায়। 
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প.: ? লন্ডনে নিমাণস্হল। ভবনের ভিত্তি স্হাপনের জলা জরা 
জ গভীর খোদাই করেছে 


পৃ" নিৰ্মিত ভবন 

মাজকাল কিছু-কিছু ভবন ফেক্টরিগুলিতে তৈরী 
দেয়াল, ছাদ ও মেঝে (110018) এবং অন্যান্য ভাগ দিয়ে 
নিমাণ করা হয়। ভবন নির্মাণ স্হলে কেবল এদের জুড়ে 
দিয়ে ভবনের রূপ দেওয়া হয়। এই বিধিকে পূর্ব নির্মাণ বা 
(Prefabrication) বলা হয়। 


এই বিধির অনেক লাভ আছে। মানক আকারের খন্ড * 


বড় পরিমাণে তৈরী করা যেতে পারে (71955 
produced)l এতে পয়সা বাঁচে। নিমাঁণ স্হলেও 
তাড়াতাড়ি কাজ সরল ভাবে করতে পারায় সেখানেও বায় 
কম হবে। খারাপ আবহাওয়ার প্রভাবে বিলম্বের ভয় 
থাকবে না। 

এই খন্ড গুলিকে 170000165 বলা হয়। এদের বিভিল 
প্রকারে ও রীতিতে জোড়া লাগাতে পারা যায়, যাতে সকল 
ভবন একই রকম দেখায় না। 


আমরা কি করে থাকি 


(How We Live) 


ভবন-নিমাঁণ 
ডিজাইন বা নক্সা (1০512) সর্ব প্রথম ভবনের লক্সা তৈয়ারী হয়। 
আর্কিটেকট নকশা বানিয়ে দেখায় যে বাড়ী কেমন হবে। ইঞ্জিনিয়ার 
খেয়াল রাখে যে বাড়ী মজবুত হয়। সার্বেয়ার (Surveyor) 
অপেক্ষিত সামগ্রী ও কাজের অনুমান লাগায়। 
ভিত্তি (70709107)-ভবনের জমির নীচের এই ভাগ সর্বপ্রথম 
বানান হয়। ভিত্তি যেন ভবনের বোঝা বইতে পারে-এটা দেখতে হয়। 
উপরের কাঠামো-(Super 93070010116) দেয়াল, মেঝে (11০01) 
এবং ছাদ আদি ভবনের মুখ্য ভাগ গুলি বানায় অথবা পূর্ব নির্মিত হলে 
তাদের জোড়া হয়। দরজা আর জানালা গুলিও লাগান হয়। 
ফিটিং আর সাজসজ্জা_-এদের দ্বারা ভবন পুরো হয়ে যায়। 
বিজলী, জল আদির ফিটিং করা হয় আর দেয়াল গুলিতে চুণকাম 
করা হয় অথবা কাগজ লাগায়। পেন্টার (91167) দরজা ও 


_জানালাতে রঙ লাগিয়ে বাড়ী চকমকে করে দেয়। 
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আধুনিক গৃহের অধিবাসীরা মেনে নেয় যে গৃহের সেবা- প্লাম্বিং (Plumbing) 
জনিত কিছু সুবিধা থাকা অবশ্যই উচিত। তারা জানে যে 
রি দি | 

যা উল আসতে থাকবে। এই সব সুনিধাপুলি হায় ব্যবহত জল ও মল নিষ্কাশনের বাবা নল (০) 
আধুনিক গৃহে জীবন কষ্টকর হবে। এই প্রকারের হল মুখ্য বস্ত। কিছু নল খাবার, ধোবার অথব পের 
সেবাগুলির জন্য লক্ষ-লক্ষ ব্যক্তি কাজ করে। সব থেকে ৷ জন্য পরিষ্কার জল দেয়। আবার কিছু নল নো. ৷ জল 
মহত্বপূৰ্ণ সেবাগুলি হল প্লাশ্বিং (0101010104) যেমন ৷ গৃহের বাইরে দূরে নিয়ে যায়। 
ব্যবহৃত জল ও মল নিজ্কাশনের ব্যবস্হা আর বিদ্যুত জল-সরবারাহ-নদী, হুদ আর জলাশয়ের জণ (পৃষ্ঠা 
(electricity) 160 দ্রস্টব্য) পরিষ্কার করে বড়-বড় ত ল্‌ বা 

বি পাইপ দ্বারা সহজে সহরে ও গ্রামে-গ্রামে পৌঁছান "৷ এ 
গৃহে জল-দাপ্লাই দেখাবার রেখাচিত্র সব মুখ্য বড়-বড় নল থেকে ছোট-ছোট নল জ বরে- 
ঘরে জল নেওয়া হয়। 

গৃহের মধ্যে কিছু নল সোজা খাবার জলের ন" লিতে 
পৌঁছে যায়। আবার কিছু নল জল ছাদের উপর ৬ ধারে 
নিয়ে যায়। 

এইসব জলাধারের থেকে জল বয়লারে (11107) 
আসে। সেখানে কয়লা, বিজলী অথবা অন্য কোন ইন্ধন 
দিয়ে জল গরম করা হয় এবং সেই গরম জল = াগার 
(wash basin) ওয়াশ বেসিন, (91010) সিল্ক : দতে 
আসে। এই জল কেন্দ্রীয় তাপন ব্যবস্হার রেডি: রের 
(Radiator) কাজেও আসে। মলব্যবস্হা (১০. 78০) 
সিংক, ওয়াশবেসিন, শৌচাগার ও স্লানগার = তির 

ংরা জল নল দ্বারা বড়-বড় ভূমিগত নল গুলিতে পড়ে, 
যাদের নালা (drain$ and 5€wen) বলে যাহ; এই 
নালাগুলি দিয়ে নোংরা জল ও ময়লা Sewage ৬০:15 এ 
চলে যায়। সেখানে এর (reat৷en॥ বা পরিশোধন করা 


হয়। ও | চট তাগ 
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* সাপ্লাই এর সাথে কোন উপকরণ কি করে জোড়ে। 


ক গৃহ-ব্যবহৃত উপকরণ বিদ্যুত দ্বারা চলে। পৃষ্ঠা 
দুষ্টব্। আলো আর হিটার (1৩৫107) খুবই 

বপূর্ণ। এদের অতিরিক্ত ফিজ, ওয়াশিং মেশিন, 

' কম়ুম ক্সীনার (vaccum cleaner) কুকার, মিকসী, 

'র ড্রায়ার, শেবার (5179%05) রেডিও ও 

ও ইলেকটিসিটি আবশ্যক হয়। 
, দাত সরবরাহ- বিদ্যুত ঘরে বিদ্যুত তৈরী হয় আর 

রর মাধ্যমে (০৭৮1০) বাসগৃহ এবং অন্যান্য ভবনে 

হারের জন্য দেওয়া হয়। কেবল মাটির নীচে অথবা 

রে খাম্বায় লাগিয়ে তার টানা হয়। 
'এদ্যুত ওয়ারিংগ (Electri৫ Wiring) বিদ্যুত তারের 
মাধ্যমে সারা গৃহে বিতরণ করা যেতে পারে। তার 
সাধারণ দেয়ালের ভিতরে লুকানো থাকে। সুইচ 
(5০) দরজার কাছে বা অন্য কোনও সুবিধাজনক 
স্হানে লাগান হয় যাতে অনায়াসে একে চালু অথবা বন্ধ 
করতে পারা যায়। সুইচকে চালু অথবা বন্ধ করে বিদ্যুত 
ধারাকে চালাতে বা বন্ধ করতে পারা যায়। 

বাতি, কুকার আদি অন্যান্য বিদ্যুত চালিত উপকরণ 
গুলি স্হায়ী রূপে বিদ্যুত-সাপ্লাই এর সঙ্গে জোড়া থাকে 
আবশ্যকতা না হলে সুইচ বন্ধ করে রাখা যায়। অন্য 
উপকরণ যথা রেডিও, 1.৬. আদি আবশ্যকতানুসারে প্লগ 
(0102) করে রাখা যেতে পারে। প্লাগ সার্কিটে ফিট (চি) 
করে লাগিয়ে রাখা যায় আর উপকরণকে সুবিধাজনক যে 
কোনও স্হানে নিয়ে চালু করা যায়। 
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আমরা কি করে থাকি 


(How We Live) 


দুই পিনের প্লাগ, arth 
এর সঙ্গে জোড়া নয়। 


বিদ্যুত হিটার 


যাস 


কোনও-কোনও বাসগুহে খাবার রান্না করার ও ঘর গরম 
রাখার জন্য বিদ্যুতের বদলে কয়লা অথবা প্রাকৃতিক গ্যাস 
কাজে লাগান হয়। এদের ব্যবহার আলোর জন্যও করা 
যেতে পারে। বড়-বড় ভূমিগত ট্যাঙ্ক (181) থেকে 
পাইপ বা নল দ্বারা গ্যাস বাস গৃহে আসে। এই গ্যাস অগ্নি 
শিখার মত জুলে, বিদ্যুতের আলোর মত নয়। 


কয়লা গ্যাস-এই গ্যাস কয়লা গরম করে বানানো হয় 
(পৃষ্ঠা 144 দ্রষ্টব্য) অবশেষে ০০1০ বা পোড়া কয়লা 
থেকে যায়। এই গ্যাস গ্যাসের মিশ্রণে হয়। 
তাদের মধ্যে একটি, কার্বন মনোকসাইড (carbon 
11000%10০), মারাতনক বিষ। এই কারণে এই গ্যাসের 
সাথে তীব্র গন্ধযুক্ত একটি পদার্থ মেশান হয় যাতে গ্যাস 
বের হলে বোবা যায় যে গ্যাস লীক (1591) করছে। 


প্রাকৃতিক গ্যাস_এই গ্যাস ভূমিগত প্রস্তরে মাটির অনেক 
গভীরে আর সাধারণত পেট্রোলিয়াম (petroleum) এর 
নিকটেই পাওয়া যায় (পৃষ্ঠা 146 দুষ্টব্য) 


১৩৯ 


[ উজ অথবা শক্তি ere 


আমাদের সমস্ত কার্ষ-ব্যাপার শক্তি (৫ne1৪))র উপর 
নির্ভর করে। আমরা আর জানোয়ার তথা উদ্ভিদ শক্তি 
বিনা থাকতে পারি না। সংসারের অধিকাংশ শক্তি সূর্য 
থেকে প্রাপ্ত হয়, যা রৌদ্র হয়ে পৃথিবীতে পৌঁছয়। উদ্ভিদ 
রোদ্রে নিজের ভোজন বানায়। মনুষ্য ও জানোয়ার শক্তির 
জন্য উদ্ভিদ খায়। মনুষ্য মাংস খেয়েও শক্তি প্রাপ্ত করে 
কিন্ত মাংসের শক্তিও উদ্ভিদ থেকে আসে, যে উদ্ভিদ 
জানোয়ার খেয়েছে। 


ভোজন থেকে প্রাপ্ত শক্তি দ্বারা আমাদের শরীরের 
পেশীগুলি ও অন্যান্য অঙ্গ কাজ করে। কিন্ত্ত শক্তির অন্য 
রূপও মহত্বপূর্ণ হয় আর তাদের আমরা জীবনকে সুখময় 
বানাবার জন্য ব্যবহার করি। উদাহরণস্বরূপ-বাস গৃহে 
আলোকের, ভোজন-রালা-কার্ষের, মোটর গাড়ি বা 
বায়ুযান চালাবার নিমিত্তও শক্তির উপর আমরা নির্ভর 
করি। 


বাধা দৌড়ে শক্তির উপযোগ করছে খেলেয়াড়, যে শক্তি ভোজন 
থেকে প্রাপ্ত হয়। 


শক্তি কি? 


কোনও প্রকারের কাজ করার সামর্থাই শি 
কয়েকটি রূপ আছে যার মধ্যে প্রকাশ ও তাপ ম 
ধুনিও শক্তির একটা রূপ। যান্ত্রিক শক্তি মেশিন হে 
রাসায়নিক শক্তি রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে প্রা 

শক্তিকে এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবা 
যেতে পারে। যেমন টর্চ (০1০) এর বেটারি (১ 
তে সঞ্চিত শক্তিকে টর্চ জ্বালিয়ে প্রকাশ বা 
পরিবর্তিত করা হয়। হাত মেশিনের মত কাং 
পারে। যদি ঠান্ডাতে এদের রগড়ে দেওয়া যায় ? 
হয়ে যায়। হাত রগড়ালে ঘর্ষণ (77101197) দ্বার 
যান্ত্রিক শক্তি তাপে পরিবর্তিত হয়। 

পৃথিবীতে শক্তির মাত্রা সর্বদা একই থা 
উৎপল বা নষ্ট করতে পারে যায় না। যখন 
ব্যবহারে নষ্ট হচ্ছে তখন বস্ত্ততঃ নষ্ট হচ্ছে লা, = 
হচ্ছে মাত্র। 


____ আমরৰচাকাকরে কি 3717. 


শ তর উৎস 


. 
উ- ; গুলির ব্যবহার ও করি। এই উৎসগুলি সূর্যের থেকেই 
শ. সঞ্চিত করে রাখে যেমন কয়লা ও পেট্রোলিয়াম। 
4 /কীয় শক্তি বিগত পঞ্চাশ বৎসরে বৈজ্ঞানিক 
উরনিয়াম আর প্লুটোনিয়াম (Uranium and 
টড. এর মত খনিজদের পরমাণু সমূহ থেকে 
নাতিকীয় শক্তি প্রাপ্ত করা শিখে গেছে। 


কয়লা আর কাঠ যখন জ্বালানো হয় তখন তাপ আর 
আলোকের রূপে শক্তি উৎপাদন হয়। কয়লাতে লক্ষ-লক্ষ 
বর্ষ পূর্বের গাছপালার অবশেষ থাকে। কাঠ আর কয়লার 
শক্তি গাছপালা দ্বারা রৌদ্রে উৎপন্ন ভোজন থেকে প্রাপ্ত 
হয়। 


পেট্রোলিয়াম শক্তির অত্যন্ত মহতুপৃর্ণ উৎস। এর থেকে 
পেট্রোল (9০001, 5950167০), ডিজেল (diese! 01) 
কেরোসীন (579567৩) এবং হাজার হাজার অন্য পদার্থ 
পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়াম ছোট-ছোট সামুদ্রিক গাছ আর 
প্রাণীদের অবশেষ থেকে উৎপল হয়। 
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প্রাকৃতিক গ্যাস এই গ্যাসের রচনা পেট্রোলিয়ামের মতই 
মাটির নীচে প্রচত্তরদের স্তরগুলির মধ্যস্হলে হয়। এই 
গ্যাস তাপ উৎপাদন ও খাবারের জন্য রান্নার কাজে আসে। 
বিদ্যুত এই শক্তি খুবই উপযোগী হয় কেননা একে তার 
দ্বারা বিভিল স্হানে নিয়ে যেতে পারা যায়। শক্তির অন্য 
রূপগুলির থেকে সহজেই বিদ্যুত উৎপাদন করা যেতে 
পারে। উদাহরণার্থ জলপ্রপাতের শক্তিকে জেনারেটার 
(৪enerator) চালাবার জন্য কাজে নিয়ে আসা যায়। যা 
বিদ্যুত উৎপন্ন করে। একে জল-বিদ্যুত বা ॥ydr০- 
electricity বলে। 


শক্তির অন্যান্য স্রোত £ এদের মধ্যে আছে হাওয়া সমুদ্রের 
তরঙ্গ আর পৃথিবীর কোনও-কোনও ভাগে মাটির নিম্ন 
ভাগে থেকে গীজার (০5০75) এর মত নির্গত গরম জল। 
নিউজিল্যান্ড, সংযুক্ত রাজ্য আমেরিকা আর আইসল্যান্ডে 
অধিকাংশ গীজার আছে। 


১৪১ 


(Nuclear Energy 


যখন এক রাসায়নিক তত্ত্বের পরমাণু অন্যদের মধ্যে 
পরিবর্তিত হয় তখন নাভিকীয় অথবা পরমাণু শক্তি 
(nuclear or atomic energy) মুক্ত হয়। কোনও 
পদার্থদের ছোটর থেকে ছোট কণা পরমাণু হয়। যখন 
ভারী তত্ত্বের পরমাণু দুই হালকা-তত্ব্দের পরমাণুতে 
বিভক্ত হয় তখন সেই পরিবর্তনকে নাভিকীয় বিখন্ডন 
(Fi55i0n) বলে। কিন্ত্ত যখন দুই পরমাণুর ভাগ পরস্পর 
মিলে যায় তখন তাকে নাভিকীয় সংযোজন (Fusion) 
বলে। 

নাভিকীয় শক্তি-প্রকাশ বা আলোক, তাপ, কারখানা, 
জাহাজ চালাবার বা অন্য অসংখ্য কাজের জন্য পৃথিবীর 
সব থেকে বড় শক্তি-উৎস হতে পারে। কিন্ত এর দ্বারা 
ভয়ঙকর বিনাশকারী বোমা ও অন্য শস্দ্রাস্ত্র বানান যায়। 
অতএব লোকে একে ভয় পায়। এর অতিরিক্ত, বিখন্ডন 
বিধির উৎপন্ন দুব্য বিষাক্ত হয়। 


নাভিকীয় শক্তির উৎপাদন 


প্রাপ্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এদের (আর প্রত্যেক 
অন্য তত্ত্বের) পরমাণুর কেন্দ্রে এক নাভিক (Nucleus) 
হয়, যা প্রোটন আর নিউট্রন এর (Protons and 
neutrons) হয়। 

ডাইনে £ ডাগনেদে এক নাভিকীয় বিজলী ঘর। নাভিকীয় 


১৪২ 


নাভিকীয় বিখন্ডন (Nuclear 7551077) যখন 
অনাবদ্ধ নিউট্রন ইউরোনিয়াম 

পরমাণুর সাথে ধাক্কা খায় তখন পরমাণুর 
নিউটুনকে গ্রহণ করে এবং অধিক শক্তি মোচন 
থেকে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এরা দুই অথবা 
খায় আর এই রূপে ক্রিয়া হতে থাকে। chain re 
বলে। ৃ 

এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগে লক্ষ_লক্ষ ? 
হতে পারে। এটম বোমা ফাটলে পরে এই হয়। 5 
শান্তিপূর্ণ কাজগুলির জন্য নাভিকীয় শক্তি উৎপল 
সময় ক্রিয়াকে ধীরগতি করতে হয়। বিখন্ডন 
নাভিকীয় রিয়েক্টার অথবা পরমাণু পাইল (1011০) 
হয়। বিখন্ডনের গতি বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা নিয়নি 
হয়। এক পদ্ধতিতে ০070:01700 ব্যবহার করে, 
নিউটুন সরিয়ে নেয়। 


অথবা প্লুটোলি: 


জাত শ্মশ্রও 


101) 


বিটা 


- স্টল কি করে থাকি”. 


143 


(How We Live) 


নাভিকীয় সংযোজন (Nuclear fusion) একে 
thermo-nuclear reaction ও বলা হয় কেননা এই 
ক্রিয়া খুব উচ্চ তাপমানেই হয়। এটা নাভিকীয় বিখন্ডনের 
ঠিক বিপরীত ক্রিয়া, এর মধ্যে দুই হালকা নাভিক পরস্পর 
মিলে এক ভারী নাভিক হয়। 

সূর্যের অত্যধিক শক্তি নাভিকীয় সংযোজন থেকে 
আসে। হালকা হাইড্রোজেন পরামাণুদের (nuclear of 
light hydrogen atoms) নাভিক মিলে ভারী হীলিয়াম 
এটমের (heavier atoms) নাভিক হয়। এই ক্রিয়াতে 
তাপের রূপে অত্যধিক শক্তি বের হয়। 

নাভিকীয় সংযোজন দ্বারা হাইড্রোজেন বোমার 
বিনাশকারী শক্তি উৎপল হয়। ভবিষ্যতে এই বিধি 
শান্তিপূর্ণ শক্তির বহ্মূল্য উৎস হতে পারে কেননা এর 
দ্বারা নদী, হুদ, এবং সমুদ্রের জল বিজলী উৎপাদনে 
প্রয়োগ করা যেতে পারে। 


নাভিকীয় শক্তির উপযোগ 
নাভিকীয় শক্তির উপযোগ এখন অনেক 


ভাবে হচ্ছে। এর 
দ্বারা বিজলী উৎপল হয়, জাহাজ চলে আর কারখানা 
তথা হাসপাতালগুলিতে কাজে আসে। 
বিদ্যুত-নাভিকীয় বিজলীঘর বিদ্যুত বানায় যা আমরা 
দৈনিক জীবনে ব্যবহার করি। প্রত্যেক বিজলী ঘরে এক 
নাভিকীয় রিয়েক্টার (e০০1) থাকে যাতে নাভিকীয় 
বিখন্ডণ হয়। এর থেকে তাপ রূপে শক্তি বের হয়। এই 
তাপকে গ্যাস অথবা কুলান্ট (০০০19) নামক তরল 
তৈরী দিয়ে চালিত করে। কুলান্ট বা শীতলক তাপ 
বিনিমায়ক (Heat ০%০17808০7) এ যায়, জলকে গরম 
করে বাষ্প বানায়। এই বাষ্প তারপর টারবাইন 
(00116) চালাবার কাজে আসে আর টারবাইন দ্বারা 
জেনারেটর (2০170781017) চলে আর বিজলী তৈয়ার হয়। 
অন্য উপযোগ-নাভিকীয় বিখন্ডনের শক্তি দ্বারা চালিত 
টাৰ্বাইন জাহাজ আর সাবমেরিন চালাবার কাজে আসে। 
কেননা নাভিকীয় রিয়েক্টারের অক্সিজেনের আবশ্যকতা 
হয় না, অতএব সাবমেরিন অনেক লম্বা সময় পর্যন্ত 
জলের নীচে থাকতে পারে। 

নাভিকীয় বিখন্ডনের সময় উৎপল কিছু বিশেষ 
প্রকারের পরমাণু থেকে চিকিৎসক রোগ নিদ্ধারিণ ও তার 
চিকিৎসা করতে পারে। এই পরমাণুগুলিকে রেডিও ধর্মী 
আইসোটোপ (॥adi০active 15060795) বলে। উদ্যোগ 
আর কৃষির জন্যও এদের ব্যবহার হয়।। 


১৪৩ 


লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অধিকাংশ ভাগেই বন আর 
জলাভূমি ছিল। তাদেরই অবশেষ কয়লা রূপে প্রাপ্ত হয়। 
যখন বনগুলির গাছপালা মরে পচে গেল তখন ধীরে-ধীরে 
পীট হয়ে গেল। চাপ ও গরমের কারণে পীটের কিছু-কিছু 
গ্যাস বেরিয়ে গেল আর এই পীট ঘনীভূত হয়ে জমা কার্বনে 
পরিণত হল, যা কয়লা নামে অভিহিত হয়। কয়লা তাপ 
আর আলোক প্রাপ্ত করার জন্য অত্যন্ত বহ্ুমূল্য ইন্ধন। 

কয়লাকে অনেক সময় জীবাশ্ম ইন্ধনও বলা হয় 
কেননা কয়লা জীবামমদের মত লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের 
গাছপালা থেকে হয়েছে। কয়লার কিছু-কিছু টুকরোর 
মধ্যে কখনও-কখনও ফার্ন আর অন্য গাছের রূপ রেখা 
দেখা যায়। গাছ নিজের ভোজন বানাবার জন্য রৌদ্র 
আহরণ করত। আজ আমরা যখন কয়লা জালাই তখন 
লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে ধরণীর উপর যে রৌদ্র চমকাত, 
তারই শক্তি মুক্ত করে কয়লা। 


কয়লাও এক প্রকারের প্রস্তর খন্ড। এক : 
প্রস্তরখন্ডগুলির মাঝখানের স্তরগুলিতে হ 

গুলিকে সন্ধি বা (59817) বলে। কখনও- 

উপরের দিকে মাটির বহিভাগে এসে যায় 

স্হিতিতে কয়লা খোলা-_খোদাই (0191. ০: 
কাটা হয় (08817160)। অধিকতর কয়লা 
মাটির নীচে আর গভীর হয়। সেই পর্যন্ত গে 
গভীর খনিকৃপ (91795) খনন করা আবশ্য 
নীচে ঃ শীয়ারার মেশিন খনিতে কয়লা কাটছে। এই ₹ 
০০nve১০r এর উপর তুলেও দেয়। 


গ্রে এগ । 


| %% ৩ ০ 
নে ৬ এ এপ্ুপ্রদ্ঝ 


[-খোদাই-একে স্ট্রীপ মাইনিং (strip mining) ও 
শক্তি চালিত বেলচা বা বড়-বড় কোদাল আর 
জার (bulld০৪e5) কয়লার উপরিভাগের মাটি ও 
কাটে। কয়লার প্রস্তরগুলি ভেঙ্গে, কেটে বাইরে 
রে আনে। 


কাটতে হয়। কয়লার স্তর পর্যন্ত কম থেকে কম দুই 
(5১140) কাটা হয়। একটা শেফ্টের মুখে লাগান 
খনির মধ্যে তাজা হাওয়া ঢোকায়। আর নোংরা 
বাইরে বের করে দেয়। মুখ্য শেফ্টে লিফ্ট (1111) 
দর আনতে নিতে ও কয়লা উপর ওঠাতে কাজে 


নর শেফ্ট থেকে কয়লার স্তর পর্যন্ত পৌঁছবার 
রঙ্গ অথবা গেলরী (&allery) কাটে। তারা কয়লা 

কাটতে অগ্রসর হয়। স্তরের যে ভাগ এক বিশিষ্ট 
টা হতে থাকে তাকে খোলা স্তর বা (coal! ace) 


ধূনিক খনিগ্ুলিতে স্তর থেকে কয়লা বিশেষ- 
মেশিন দ্বারা কাটা হয়। কখনও-কখনও স্তরকে 
গর জন্য বিস্ফোটক পদার্থও প্রয়োগ করা হয়। 
'যমন কয়লা কাটা হতে থাকে। কয়লা কনভেয়র 
:onve yor belt) অথবা রেলে চালিত ছোট -ছোট 
[100) শেফ্টে নিয়ে যাওয়া হয়। এখান থেকে 
(1111) করে কয়লা উপরে আনা হয়। 


(How We Live) 


বিস্ফোট আর এক কঠিন বিপদ। খনির গ্যাস পরীক্ষণের জন্য 
নিজেদের সাথে বিশেষ ল্যাম্প (11) নিয়ে যায় খনি-খনকেরা। 


কয়লার উপযোগ 


1700 ইং র কাছাকাছি ইউরোপে ওঁদ্যোগিক ক্রান্তির 
প্রারম্ভে যখন কারখানা বানানো শুরু হল আর মেশিন 
কাজে আসতে লাগল, সেই সময় কয়লার মহত্ত্ব বাড়তে 
করা হত। এখনও কারখানাগুলির মেশিন-সমৃহের জন্য 
বাষ্প বানাবার তথা বিজলী-উৎ্পাদনের জন্য, কয়লার 
উপযোগ করা হয়। কয়লা ভবনগুলি গরম করার জন্য 
তাপন (॥e৷in৪) আর খাবার তৈরীর জন্য কোল গ্যাস 
(০০৪ ৪5) বানাবার কাজে আসে। কয়লা লোহা তথ 
ইস্পাত বানাবার কাজেও আসে। কয়লা থেকে উৎপন্ন 
শত-শত বস্তদের মধ্যে আছে আতর (perfumes) রঙ 
(4১০5), (ওষধ (৫788) তথা প্লাস্টিক (01950105)। 
১৪৫ 


পেট্রোলিয়াম পৃথিবীর সব চেয়ে উপযোগী পদার্থদের মধ্যে 
একটি। এর থেকে পেটুল আর ইন্ধনের রূপে সংসারের 
অদ্র্ধেক শক্তি প্রাপ্ত হয়। এর অতিরিক্ত পেট্রোলিয়াম 
আমাদের দৈনিক উপযোগের অন্য শত-শত বস্ত্ত সমূহ 
বানাবার কাজে আসে। মাটির নীচে অনেক গভীরে পিঙ্গল 
অথবা কাল সবুজ রঙ্গের তেল রূপে পেট্রোলিয়াম মেলে। 
এতে তেল অথবা কাচা তেল (011 07 crude 011) পাওয়া 
যায়। 

আধুনিক বিশ্ব এর উপর এত নির্ভর করে যে 
অধিকাংশ মানুষ চিন্তিত হচ্ছে এই ভেবে যে 
পেট্রোলিয়ামের বর্তমান ভান্ডার সমাপ্ত হলে কি হবে। এই 
তেল দিন প্রতিদিন ব্যয়সাধ্য হয়ে চলেছে। বৈজ্ঞানিক এই 
রকম বিধির খোজে লেগে আছে, যার দ্বারা 
পেট্রোলিয়ামের উপযোগ বিনা মোটর কার, রেল, বায়ুযান 
আর জাহাজ চালান যেতে পারে। 

কয়লার মত পেট্রোলিয়ামও জীবাশ্ম ইন্ধন। এই 
পদার্থ লক্ষ-লক্ষ বৎসর পূর্বের গাছপালা আর ছোট-ছোট 
জানোয়ারদের অবশেষ সমূহ থেকে জীবাম্মের মত 
উৎপন্ন হয়। এর শক্তি সূর্ষেরই শক্তি যা লক্ষ-লক্ষ বৎসর 
পূর্বে গাছপালা ও জন্ত্তরা জমা করেছিল। 


৮ ক্র 
৬ ETE 


১৪৬ 


পেট্রোলিয়াম পৃথিবীর অনেক ভাগেই পাওয়া গেছে। এই | 


তেল বিশেষ প্রকারের ভূমিগত প্রস্তরখন্ড সমূহে হয়। এই 
সব প্রস্তরখন্ড মরুভূমি, বন, কাধ-ভূমি বা সমুদ্রের নীচে 
কোথাও হতে পারে। 


তেলকৃপ 


< 


যখন কোনও স্হান খোদাই অথবা ডিলিং (drillin৪)এর 
জন্য মনোনীত হয়, তখন সেখানে একটা 67710 অথবা 


মঞ্চ খাড়া করা হয়। ধাতু দ্বারা নির্মিত এই কাঠামো . 


মাটির গভীর স্তর পর্যন্ত ভেদনকারী তুরপুণ (4701) কে 
সাহায্য করে। 
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| 


ছেদন (1111178)__তুরপুণ তীব্র গতিতে ঘোরে আর এর 

গ্র প্রস্তরে ছেদা করতে থাকে। তুরপুণের মুখ্যভাগ 
হল এর স্টেম ($e) আর বিট (bit) Stem এর 
উপরিভাগে একটি ইস্পাতের ফাঁপা নল থাকে, যাকে কেলী 
(০115) বলে। ইঞ্জিন দ্বারা চালিত ঘূর্ণন পটল (rotary 
table) কেলীকে চালায়। কেলীর নীচের ভাগ ইস্পাতের 
একটি নলের সহিত যুক্ত থাকে। যাকে ড্রিল পাইপ (৫11 
Pipe) বলে। এই পাইপ তুরপুনের তীক্ষ্মাগ্রে গিয়ে শেষ হয়। 
এই অগ্রভাগকে হীরা লাগিয়ে আরও শক্ত করা হয়। 

ড্রিল পাইপ 10 মীটার লম্বা হয়। একটি পাইপ 
মাটিতে বসে গেলে আর একটি পাইপ এর' সঙ্গে জুড়ে 
দেওয়া হয়। 

মাটিতে যে ছেদা হয় তাতে ইস্পাতের একটি নল, 
যাকে খোল (08518) বলে, ফিট করা হয়। কাজ চলতে 
থাকার সময় খোলের এর মধ্য দিয়ে ভিতরে কাদা পাম্প 
করে দেওয়া হয়, যা ড্রিলকে ঠান্ডা রাখে আর প্রস্তরের- 
ছোট-ছোট টুকরো গুলিকে সরিয়ে দেয়। 


147 


আমরা কি করে থাকি 


এ - (How We Live) 

ক্লিসমাস বৃক্ষ-যখন বিট (৮11) পেট্রোলিয়ামের স্তর 

পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন সাধারণতঃ পৃথিবী পেট্রোলিয়ামকে 

উপরের দিকে ধাক্কা দেয়। ইজীনিয়ার বেধন-ছিদ্র (০০76 

hole) এর উপরি ভাগে নানা প্রকারের জটিল ভাল্ব 

(৮৭1৮০) ফিট করে যাদের কিসিমাস ট্রী (Christmas 

(70০) বলে। এদের দ্বারা পেট্রোলিয়ামের প্রবাহক 

নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। যদি পেট্রোলিয়াম প্রাকৃতিক 

রূপে উপরিভাগে না আসে তবে পাম্প (Um) দ্বারা 
একে উপরে টেনে আনা হয়। 


পেট্রোলিয়াম পরিম্করণ 


ব্যবহারের পূর্বে পেট্রোলিয়ামকে পরিজ্কার করা হয়। 
তেলকুপ থেকে একে পরিস্করণ শালা (refinery) তে 
নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে গরম করে এর বিভিল 
পদার্থগুলিকে আলাদা করা হয়। প্রত্যেক পদার্থ একটা 
নিশ্চিত তাপমানে ফুটে ওঠে আর বাম্পে পরিণত হয়। 
পেট্রোল সর্বপ্রথম ফুটে ওঠে। এর বাম্পকে জমা করে 
ঠান্ডা করলে পেট্রোল পাওয়া যায়। 


পেট্রোলিয়াম থেকে উৎপন্ন দ্রব্য 
পেট্রোলিয়ামের মুখ্য উৎপাদিত দ্রব্য হল পেট্রোল আর ইন্ধন তেল। 
ইন্ধন তেলগুলির মধ্যে আছে ডীজল ((i€5€!) তেল, যা ইঞ্জিন, 
জাহাজ ও মোটর চালাবার কাজে আসে। তাপন তেল আর কারখানা 
ও বিজলীঘর গুলিতে ব্যবহৃত তেলও ইন্ধন তেল হয়। 
পেট্রোলিয়াম-উৎ্পাদিত রসায়ন-(petro chemicals) গ্াস্টিক, 
পেইন্ট, কসমেটিকস্‌ (০০917610105) ওঁষধ (7001015) উর্বরক 
(fertilizers) আর বিশেষ প্রকারের কাপড় বানাবার কাজে আসে। 


বিদ্যুত শক্তির*সমস্ত সমৃদ্ধ উৎস গুলির. মধ্যে একটি। 
প্রত্যেক বস্ত্তর মধ্যে বিদ্যুত আছে। বিদ্যুত থেকে তাপ 
এবং আলোক প্রাপ্ত হয়। এর শক্তিতেই রেল, ট্রাক, মেশিন 
আদি চলে। আমাদের রেডিও, 7.৬. অথবা টেলিফোন এই 
শক্তি বিনা চলতেই পারত না। 


বিদ্যুত কি £ 


বিদ্যুত একটি বল, ক্ষমতা-যা সকল পদার্থ গুলিতে-স্হুল 
(50110) দ্রব (10010) আর গ্যাসে (64565) থাকে। পদার্থ 
পরমাণুদের দ্বারা গঠিত। একটি ছোট বালু-কণাতে লক্ষ 
- লক্ষ পরমাণু থাকে। এর বাইরের ভাগে ইলেক্ট্রন 
(electrons) নামক এক বা অধিক কণা হয়। এর ভিতরে 
কেন্দ্রে প্রোটুন আর নিউটুন (protons and neutrons) 
দ্বারা গঠিত ছোট নাভিক (0001503) থাকে। 


ইলেকট্রন ও প্রোটন-ইলেকটুন খণ আবেশ (069 
791290) আর প্রোটন ধন আবেশ (0০51 
charged) যুক্ত কণা। সাধারণত এদের সংখ্যা স- 
হয়। কিছু-কিছু পদার্থতে বিশেষ করে ধাতু গুলিতে 
পরমাণু গুলির মধ্যে ইলেক্টুন মুক্ত ঘুরে বেড়ায়। 

বিদ্যুত ধারা-যেই বিজলী আমরা আলোক, তাপ: 
জন্য ব্যবহা করি, তাকে বিদ্যুত ধারা বলে। তারের 
ধাতুর পরমাণুর মধ্যে ইলেকটুনের গতির সাথে ! 
ধারাও. তারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। * 
ইলেকটুনের বিদ্যুত আবেশ (electric charge) : 
ইলেকটুনের গতির সাথে-সাথে বিদ্যুত আবেশ 
গতিতে তারের মধ্যে চলে। 


উদ্যোগ আর ঘরে বিদ্যুত 


কল্ভেয়র বেল্ট (lifts, cranes and conveyor belt) বিঃ 
| শক্তিতে চলে। কার্যালয় গালতে এর দ্বারা টাইপরাহটর ও কমগ্য। 
(Typewriter & Computers) কাজ করে। হাসপাতাল গুাজি 
X-Ray মেশিন 


(9087) আর সোনার (9০781) আদি সব কিছু বিদ্যুতের 


মেশিন, মিকসী, ইস্ি, 


আর অন্যান্য জীবন রক্ষক মেশিন সমূহে এর প্রয়ো 
করা হয়। রেডিও, 7.৬. telegraph, telephone, রেড 
তের উপ 

নির্ভর করে। মোটর কার, রেল ইঞ্জিন, বাঁয়ুযান আর জাহাজগুচ্ 

| বিভিল অংশ বিজলীতে চলে। বাড়িতে ফুজ, ঝাড়-পোছ করা 


অঞ্ঞওমখ 


পরার 


fh 


দ্যত-উৎ্পাদন 
oducing Electricity 


বীর ধন ও খ্মণ (positive and negative) 

মনাল হয় এবং এদের তার দিয়ে জোড়া হয় তখন 

30৮০ টারমিনাল থেকে ইলেকটুন positive 

মনালে যায়। টর্চ অথবা ট্রানজিস্টার রেডিওতে প্রযুক্ত 

₹ বেটারী জিঙ্কের উপর আমোনিয়াম ক্মোরাইড এস 
[নয়া দ্বারা ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে যায়। বেটারী প্রয়ো 
রসায়ণ ব্যবহৃত হতে থাকে। শেষে ইলেকট্রন মুক্ত হয় 
বেটারী শেষ হয়ে গেছে বলা হয়। 07 এ সীসা-অক্স 
সঞ্চায়ক বেটারীতে সীসা ও গন্ধকের এসিডে রাসায়নিক 
ক্রিয়া হয়। 


জেনেরেটর (Generators) 

বিদ্যুত ঘরগুলিতে পৃথিবীর অধিকাংশ বিদ্যুত-শতি 
জেনারেটার (৪০7০18107)-এ উৎপল করা হয়। এই 
জেনারেটার চুম্বকতু (71881061157). আর বিদ্যুতের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কারণে কাজ করে। আর কোনও তার 
কুন্ডলী (০০11) যদি এর কাছে আনে তো তারে বিদ্যুতধারা 
উৎপন্ন হয়ে যায়। অধিকাংশ বিদ্যুত ঘরে বড়বড় চুম্বক 


149 


Tn AE Ne) রি 
J 


k 
০০ 


অধিকাংশ জেনারেটার টারবাইন দ্বারা চালিত হয়। 
টারবাইন পেডল স্টীমার (paddle steamer) এর চাকার 
মত হয়। একে বাষ্প, জল আর গ্যাস দিয়ে চালানো হয়। 


বিদ্যুত সঞ্চারণ 


বিজলী ঘর থেকে শত-শত মাইল দূরে বাসগৃহ, কারখানা, 
স্কুল এবং অন্যান্য অট্টালিকা সমূহে বিজলী পৌঁছে দিতে 
হয় (transmitted) যেখানে এর ব্যবহার হয়। একে 
ভূমিগত কেবল (০৪১1০) অথবা ভূমির উপরে অনেক 
উঁচুতে উঁচু ভোল্টেজ (৬০1৪০) এর তার সমূহের দ্বারা 
সঞ্চারিত করে। রাস্তাতে এই বিজলী অনেক ট্রান্সফর্মারের 
(transformer) মধ্য দিয়ে চলে, যা এর ৮০1008০ বৃদ্ধি 
করায় আর এত দূর-দূর পর্যন্ত সঞ্চারণে বিজলীর হানি 
নিবারণ করে। কিছু টান্সফমাঁর অপেক্ষিত স্তর পর্যন্ত এর 
voltage কম করে। 


১৪৯ 


শক্তির ছোট ছোট সাধন (Minor Sources of Enere 1 


পবন শক্তি 


পাখা দাত (০০৪০) কে ঘোরায় 


পৃথিবীতে প্রযুক্ত শক্তির খুব বড় একটা অংশ কয়লা, 


বিদ্যুত, পেট্রোলিয়াম ও নাভিকীয় শক্তি থেকে প্রাপ্ত হয় 


(পৃষ্ঠা 14. থেকে 149 দ্রস্টব্য) এদের অতিরিক্ত শক্তির 
কিছু ছোট-ছোট উৎসও আছে যেমন বায়ু শক্তি যা 
হাজার-হাজার বৎসর থেকে প্রযুক্ত হয়ে আসছে। সৌর 
শক্তি সংগ্রহ করার চলন নতুন হয়েছে। 


পবন শাক্ত 


এই শক্তি নৌকা ও হয়া (58075) চালানোর কাজে 


আসে। ইঞ্জিন আবিষ্কারের পূর্বে বড়-বড় জাহাজও পবন 
শক্তির উপরে নির্ভর ছিল। 

গম এবং অন্যান্য শস্য পেষণের জন্য শত-শত বৎসর 
পর্যন্ত পবন-মিল (Wind 1111) এর প্রয়োগ হয়েছে। 
আজও কৃষক জল পাম্প করে টানার জন্য এর প্রয়োগ 
করে। কেউ কেউ বিদ্যুত শক্তি উৎপল করার জন্য পবন 
চক্ৰ বা wind il! এর দ্বারা জেনারেটার চালায়। এতে 
সাধারণত অল্প মাত্রায় বিজলী তৈরী হয়, যা একটা 
ফার্মের জন্য পর্যাপ্ত থাকে। 


১৫০ 


জল শক্তি 


৪ a 


জলের প্রবাহিত অথবা পাতিত হওয়ার শক্তি ; 
জলশক্তি প্রাপ্ত হয়। শক্তির এটাই প্রথম রূপ ছিল 
মনুষ্য ব্যবহার করতে শিখেছিল। প্রায় 2000 বৎসর 
কেউ জলচক্র আবিষ্কার করেছিল যার মধ্যে চক্রের ছে 
চারিদিকে পেড্ল (dd) লাগা থাকত। যখন 
প্রবাহিত হত তখন এর সঙ্গ ধাক্কা খেত আর চক্র ঘু 
আরম্ভ করত। এখন চক্রের ঘোরাকে মেশিন চালান; 
প্রয়োগ করা হয়। এই ভাবে জলের শক্তিকে যান্ছি 
শক্তিতে পরিবর্তিত করা হচ্ছে। 
শত শত বৎসর পর্যন্ত জলচক্র গম ও অন্যান্য শস্য 
পেষার জন্য ওয়াটার মিল (water 17111) এর কাজে 
আসত। চক্র তীর গতিতে প্রবাহিত নদীর ধারার সঙ্গে 
চলতে থাকত। : 
আজকাল জলশক্তির সব থেকে মহত্বপূর্ণ উপযোগ 
হল বিদ্যুত-উৎপাদন। জলকে উচ্চ স্হান থেকে নীচের 
দিকে প্রবাহিত করা হয়। এর দ্বারা টারবাইন ঘোরে যার 
দ্বারা বিদ্যুত জেনারেটারকে চালায়। টারবাইন জলচক্রের 


ECE এআ এএখ | 


. কাজ করে। এই ভাবে উৎপন্ন বিজলীকে জল-বিদ্যুত 


বলে। 

সাধারণ জল-বিজলী ঘর নদীর ধারে বসানো হয়। 
নদীর জল থামাবার জন্য বাঁধ বানানো হয়, তারপর এই জল 
অধিক শক্তিতে টারবাইনে পৌঁছনো হয়। 
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ক জোয়ারে অধিক মাত্রায় শক্তি থাকে। এই শক্তিকে 


পুকারেই কাজে লাগাতে পারা যায়। এই প্রকার 
রের বিজলীঘর জল-বিজলীঘরই হয়। জোয়ারের 
[ শক্তিকে বিজলীতে পরিবর্তিত করা হয়। 
মুদ্রের তরঙ্গের ওঠা-নামাও শক্তির উৎস। একে 
শী উৎপন্ন করার জন্য কাজে লাগান যেতে পারে। 


| য-তাপীয় শক্তি 


তাপীয় শক্তি পৃথিবীর ভিতরের গরম থেকে প্রাপ্ত হয়। - 


১জীল্যান্ড আর আইসল্যান্ড কিছু বাড়ি জমি থেকে গীজারের মত 


নত গরম জলে গরম রাখা হয়। জমির ভিতরের বাষ্প টারবাইন 
"বার কাজে আসতে পারে। টারবাইন দ্বারা জেনারেটার চালিয়ে 
লী উৎপন্লণ করা হয়। 


টোরুয়া, নিউজীল্যান্ডে একটি গীজার 


আমরা কি করে থাকি 


(How We Live) 


সৌর শক্তি সংগ্রাহক 


পৃথিবীর অধিকাংশ শক্তির মূল উৎস হল সূর্য। সৌর-শক্তি 
সংগ্রাহক সূর্ষের শক্তির প্রয়োগ করে, যা অন্যথায় ব্য হয়ে 
যেত। 


শক্তি সংগ্রহ-শক্তি সংগ্রহের দুইটি বিধি আছে। এক- 
বিধিতে প্যারাবলিক (parabolic, bowel shaped) 
দর্পণ রোৌদ্রের কিরণগুলিকে একটি সংগ্রাহক (collector) 
এর উপর কেন্দ্রিত করে। সংগ্রাহকের মধ্যে সাধারণ 
বায় অথবা জলের কিছু পাইপ (10১০) থাকে। সূর্যের তাপে 
বায়ু গরম হয়ে যায় অথবা জল বাম্পে পরিণত হয়ে যায়। 

দ্বিতীয় বিধিতে চ্যাপ্টা প্লেট (flat plate) এর 
সংগ্রাহক সূর্যের তাপকে সেই ভাবেই গ্রহণ করে যেই ভাবে 


বাগানের গ্রীনহাউস (87০০710905০) গ্রহণ করে। তাপ 


দ্বারা বায়ুকে গরম করা যায় অথবা বাষ্প প্রাপ্ত করা 
যায়। 
শক্তির উপযোগ-সূর্যের থেকে নিয়ে জমা করা শক্তি 
অনেক প্রকারেই কাজে আসে। সব থেকে মহত্ৃপূর্ণ 
উপযোগ হল যে ঘরকে গরম রাখা। পাইপ এবং 
রেডিয়েটার (79018107) এর মাধ্যমে গরম হাওয়া ও জল 
বাসগুহের সর্বত্র পরিচালিত করা যেতে পারে। 

বাম্প দিয়ে টারবাইন চালান যেতে পারে যা মেশিনকে 
চালায় অথবা বিজলী উৎপন্ন করতে সাহায্য করে। সূর্য- 
কিরণগুলি ফার্নেস (॥॥॥৭০০) গরম করার ও রাল্লা 
করার জন্য কেন্দ্রিত করা যেতে পারে। 


হর/গরম করার জন্য সূর্য্য শক্তির ব্যবহার 


কৃষি আর মাছ ধরা (Farming & Fish, '] 


সাজি জিন্রের পার উনার ডিল কক এলজান জৰ ভোকে “শি” নীপা কল 
ভাশার টিিপাল খানি কক ভাঙল টক পালন লা জর 
জাগ কাব দদা জা ধারা গান৷ জানার পাল্দদ লা গতর তীত্র 
সার কব কন উলংগ জাপান খাদ? পালৰ 

প্রার্পিক্ঠক্জ জানাযা জোগান জল্র 
ইরাদ আবার আলমারী খুঁজতে বোজয়ে পশতু ৪ত। উঃ 
জাটশান্ধার্ালর দিঞা। করত আৰ উঞ্গল্জ এক ক 
জল, ভুল খাকে (জোড়ার। জানান দাদ খালার জন্দ৷ জাজ 
ঠক পালন করতে জনা বন্দ জঙনকার টড হল 


নি রা এ ও ও 


ক 


রা প্কার -ভেদ 


উন পাল - কৃষক সটান $ জল দারা জন 
উৎপাদন ররর (পৃন্ধ। 16 ও রৰ্ীক) 
"(C0108)" টিক পল পাল জার খেক জিক 
ক করা (কয [না”্বার জিরার জন দর 
কিন (879 food) সারার wie) রর লাজ রাজ 
পের হালা জার গছ, (ঢা, রাত, ভৱ, ভু 
7) জার রঠি 1157) 
অধীর বাল জাকের দু জা দার বৃদ্ধা কোর 
উদ, রর সার জারজ we জার wt. হা উর 
"লী পাগ্ষাত৷ করা হন (পৃশ্ধা | 16 মন্ধীর)। জজ জর 
৭ জাতীর হক পক পাদ) টানা জনা ভাদ 
শক জলা পরম জাত আলা নদ কার জাকন্দাককা 


সত কা রতকালী- গলৰ রাজা 

“লালের জানা এর শখ আর কাল, 
fe (hectare) ০ স্যার টিক পাদ শা 
। জোক জিক হয়৷ নাজন পকদারর কিল 

ও খালা জান জানপ্র রন, রা 

নর আগা আর রাজারা, ভূন্দরাপি, দ্র, 

পদ ধীৱগলিি। 

"০ বালান এও পাৰ্ধিনীর আন জান পদ জর 
₹ জানার জারনাদ, আলদনক্দরা আন শাকের 

২ লান্চ জক্দরানর ভান রঃ জুতালছগ্গৰ (লেখৰ থা 

চস জানা কাল৷ দারা জান্দনােতে জা হয়, বাজার 

| জার কাত 41 বীর কত } পৰক: 


আমরা কি করে থাকি 


উল ©, | ৪৮7 


টা .. দন্ড ও শীষ (74)) ওৰ রাজ ওক? 
ধান পকী ক উগ্র কণ জান ধনী বদ কৰ 
শারারা জা, চত পরান জান্নাত রয়, লী কৃ 
০ ০০০ 

গা কাকি (লাকা করা লাকী জালা কার 
কা কহন ভারি (9,০৬ 4১), ০১০ , লী , 1? 1 জান 
পিক কতি কাতর গীত অক জানা 'কগাকা দান কাশ 
পাকি জলা (১৮৬০) আক টিক পথ কয়৷ একি গণ উল 
কারী কী (জার কাযা খায় 

কাকার জাজ নন্দ ও ও কান জাগ জাগ 
শান জাগ এটি ভা বাপা করা হয় জপৰ আখা ও 
খনার (4004০0) Moe (6540) কাটি (১৭৫) জান রেস 
(ha mp 

জাগা জজ জলা দৰশন জন্ললাক্্ৰ ভাজা আনন 
কলার জার গাজ উন্ধা ক দার পার” কী গাৰ্ধা ও 
চিক পদ হয়। কলার পারার ধাল টার গার জেক ত রক 
রর Out রাজ জয়ের লেট ক (| ০০০০৬) জান রাজা 
1৮৯৫5) tet ee 


ভারা এন ক্যানন - কন্দ (কন্দ (রান জাপ প্র 
উজ উদ জার ব্রা কৱ ৪৫৭ পাগল ও 
হর (পাশ৷ ৮ ও রাজ, 


রনী এক্ট তবধ জার কাকের জাপ শাব্দিক হন ৬০০৪ 
লাজ দু ৪ নজর পালার রোগদ জাজদ, জারীর লা, 
সারা রায় জারজ কণ জাজের কন্দ রাধা হয় 


এ. রর রাগের জন 

রাজা হয, পারার দান ব্য জা খাদ কিক ॥য় 
পান ৬ লী দিল স্প রাজার 1 ও বলীৰ গানদণৰ জপ 

পাকত +9 কনা আজ গা পণ সাও কান্ত 


কৃষি ও মাছধরা =_ 


(Farming and Fishing) 


উপরে ডাইনে $ তানজানিয়া (আফ্জিকা) তে গমের খেত। 
উপরে $ ঘানা (আফ্রিকা) তে অয়েল পামের বাগান লোকেরা 
ফসলের উপর কীটনাশক দ্রব্য ছড়াচ্ছে। 


এক-ফসলী কুষি_সাধারণত বড়-বড় ফার্মে, যাদের 
বাগান (plantation) বলে, এক-ফসলী কৃষি করা হয়। 
এই প্রকার বপন যে ফসলের করা হয় তার মধ্যে, জলবায়ু 
ও মাটি অনুসারে আছে চা, কফি, কলা, কাপাস আর 
তামাক। একে বলে Single crop farming. 


মিশ্রিত কৃষি-যে দেশগুলিতে আবহাওয়ার বারে বারে 
পরিবর্তন হতে থাকে, সেই সব জায়গায় মিশ্রিত কৃষি করা 
হয়। কৃষক অনেক প্রকারের ফসলও লাগায়, আবার 
গৃহপালিত দুগ্ধদায়ী জন্ত্, ভেড়া আর শুকরও পালন 
করে। যদি খারাপ আবহাওয়ার জন্য একটা ফসল ন্ট 
হয়ে যায়, তবে কৃষক অন্য ফসল অথবা পশুদের উপর 
নির্ভর করতে পারে। এই জন্য একে মিশিত বা Mixed 
farming বলা হয়। 

গহন কুধি_-এতে ভূমির প্রতোক খন্ডে যথা সম্ভব 
আঁধকাধিক ফসল লাগান হয়। যে সব দেশে কৃষির ভূমি 
কম থাকে, যেমন জাপান, ইজরাইল,সে সব জায়গায় গহন 


১৫৪ 


কৃষি অত্যন্ত মহত্বপূৰ্ণ একে intensive (গহন) fa ning 
বলে। 


পৃথিবীর কোনও-কোনও ভাগে খারাপ আবহাওয়া অথবা 
বন্যার কারণে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে হাজার-হাজার লোক 
অকালে প্রাণ হারায়। 

উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যান্ড, ইউরোপ 
আর দক্ষিণ আফ্রিকায় অধিকতর উত্তম ফার্ম আছে। এই 
সব ফার্মে অধিক ফসল উৎপল হয়। কিন্ত্ত আফ্রিকার 
কোনও-কোনও স্হানে, এশিয়া আর দক্ষিণ আমেরিকায় 
কঠিন পরিশ্রম সত্বেও উৎপাদন কম হয়। এখানে কৃষক 
কৃষির পুরানো পদ্ধতি অনুসরণ করে। অধিকাংশ কৃষক 
কেবল নিজের আবশ্যকতা পূর্তির মত করেই উৎপাদন 
করতে পারে। 

সংযুক্ত রাষ্ট্র সংগঠন (The United Nations 
Organisation) নামক আন্তজাতিক সংস্হা অন্যান্য 
আরও ক্ষেত্রের সাথে-সাথে, নির্ধন দেশগুলিকে. কৃষির 
ক্ষেত্রে নত করার জন্যও খুব প্রযত্বশীল। খাদ্য আর কৃষি. 
সংগঠনদের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান কৃষকদের ট্রাকটর 
(0০197) আদি কৃষি মেশিন ক্রয় করতে সাহায্য করে। 
উনলত সেচ কার্য (7129007) আর উর্বরকের 
(fertilizer) ব্যবহার সম্বন্ধেও সহায়তা করে। 
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পান ও নরওয়ের মত বিশাল সমুদ্রতটযুক্ত 
তে মাছ মনুষ্যদের ভোজনের মুখ্য ভাগে 
ত। অধিকাংশ মনুষ্য সামুদিক এবং নোনা জলের 
7 আবার নদী ও হ্রদ আদি জলাশয় থেকে ধরা 
লের মাছও খাওয়া হয়। 


| মৎস্যজীবী-যে মস্যজীবীরা তীয় সমুদ্রে 
?মির নিকটস্হ সমুদ্রে মাছ ধরে, তারা সাধারণতঃ 
[ই মাছ বন্দরে (Por) পৌঁছতে পারে। কোনা 
০10০ 17919) অথবা প্রবাহী জাল (৫1711117615) ই 
[শেষ করে কাজে লাগায়। কোনা জাল লম্বা হয় 
ছের বাঁকের চারি দিকে লুপ (19০07) এর মত করে 
[। প্রবাহী জাল জলে পদাঁর মত ঝুলে থাকে। মাছ 
তরাতে চেস্টা করে তাদের ফুল্কা (8111) এ জাল 
যায়। 


প্রন প্রপ্রপ্নিগ্রক্িবুপ্ শ্রবববুগ্রর শর 


পু 
এ 


! প্রোটিন আছে, এইজন্য একে বহুমৃল্য ভোজন ধরা 


কঃ চকত কা চাহাত 


(How We Live) 


গহন সমুদ্রের মৎস্যজীবী-এই মৎসজীবীরা টুলারে 
(trawler) করে সমুদ্রে যায় আর কখন-কখনও কয়েক 
সপ্তাহ পর্যন্ত বন্দর থেকে দূরে থাকে। এরা মুখ্য কড 
(0০) জাতীয় মাছ ধরে। টুলারের পিছনে বড়-বড় টানা 
জালের দ্বারা মাছ ধরে। জাল বা থলির মুখ 30 মীটার 
পর্যন্ত হয়। এর মধ্যে সমুদ্রের মাছ আটকে যায়। প্রত্যেক 
বার কয়েক ঘন্টা পরে-পরে জাল জাহাজের উপরে টেনে 
নিয়ে খালি করে দেওয়া হয়। কেননা গহন সমুদ্রের 
মৎসজীবী লম্বা সময়ের জন্য বন্দর থেকে দূরে থাকে 
অতএব তাদের মাছ গুলিকে বরফ দিয়ে সুরক্ষিত রাখতে 
হয় অথবা রেফিজারেটার জাহাজে বোঝাই করে দিতে 
হয়। 


মৎস্য বহুল ক্ষেত্র-উত্তর পশ্চিমী আর মধ্য প্রশান্ত 
মহাসাগর তথা উত্তরপূবাঁ আটালন্টিক মহাসাগরে 
মাছদের বিশাল বিশাল বাঁক বা দল পাওয়া যায়। জাপান, 
পেরু আর চীনে সব থেকে অধিক মাছ ধরা পড়ে। অনেক 
দেশ নিজেদের তটবর্তী সহানগুলি থেকে ধরা মাছের উপর 
নিয়ন্ত্রণ রাখে। মহাসাগরগুলির কিছু-কিছু ভাগে মৃল্যবান 
মাছের সংখ্যা কমে আসছে। 

নীচে £ বন্দরে আনার পূর্বে মাছ গুলিকে শ্রেণীভুক্ত করা হচ্ছে, 
ছাঁটা হচ্ছে। 


সদ্য-সেঁকা পাউরুটির সুগন্ধ পৃথিবীর অত্যন্ত তৃপ্তিকর 
সুগন্ধ গুলির মধ্যে গণ্য হয়। এখনও অনেকে ব্রেড বাড়িতে 
বানায় অথবা কাছাকাছি বেকারী বা রুটশালা থেকে 
কেনে। কিন্ত্ত বেশীর ভাগ দেশেই এখন রুটি ফেকটরীতে 
বানান হয় এবং সেখান থেকে হাজার-হাজার সুপার 
বাজার গুলি ও অন্য দোকান গুলিতে বিক্রির জন্য যায়। 

পাউরুটি এক বড় স্বাদিষ্ট পুষ্টিকর, ভোজন। 
বেশীর ভাগ লোক-ভাল লাগে বলেই পাউরুটি খায়। 
পাউরুটি ভেজা ময়দার তাল (৫0881) সেঁকে বানানো 
হয়। আটা, ময়দা-শস্য পিষে বানানো হয়। সকল শস্যই /া 
ঘাস পরিবারের অন্তর্ভৃক্ত। এদের মধ্যে আছে গম, যব (' 
আর রাঈ। পাউরুটির স্বাদ, রঙ আদি ব্যবহৃত আটা- 
ময়দার উপর নির্ভর করে (পৃষ্ঠা 153 দ্ুষ্টব্য)। 

ভারত তথা অন্য অনেক দেশে লোক বিনা ঈস্ট 
(9985) এর রুটি অধিক খায়। এই রুটি উনান অথবা 
তন্দৃরে সেঁকা হয়। 

পাউরুটিকে হালকা বানাবার জন্য এতে প্রুয়োজনানু- 
সারে ঈম্ট মেলান হয়। না হলে পাউরুটি ভারী আর শক্ত 
. হয়ে যায়। চিনি আর জলের সঙ্গে মিশে ঈম্ট ফেনিল 
(8889) হয়ে যায়। ফেনা কার্বন ডাইয়াকসাইডের কারণে 
হয়। এই পদার্থ যখন আটা বা ময়দার তালের সঙ্গে মেশান 
হয় তখন ফেনী আটা ময়দার তালের সঙ্গে একেবারে 
মিশে যায়। 


নীচে 8 জামনীর একটি ছোট জ্হানীয় বেকারী 
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ক রা কি করে থাকি 


(How We Live) 


ত থেকে খাবার ঘরে এই লোভস গুলিকে একটা বড় ঘরে ফুলে উঠবার জন্য রাখা হয়। 
তং রণ bl তারপর এগুলিকে বিশাল বিশাল ওভেন (০৬০7) বা পাউরুটির 
স্য পাকলে কম্বাইন হার্বেস্টার (combine harvesters) চুলাতে রাখে এবং এক সাথে শত-শত পাউরুটি সেঁকা হয়ে যায়। 


মেশিন দিয়ে শস্য কাটা হয়। এই মেশিন কাটা মাড়া ঝাড়া 
মাছড়িয়ে তুষ উড়িয়ে দেওয়া-এই সব কাজ একসা সেই . 
শস্য, ডাটা আর ছিলকা আলাদা হয়ে যায়। এর পর এই 

1 উপযুক্ত বাসনে শস্য ভরে আর শস্যের খোসা বা ভুষি 
তের হয়ে পড়ে থাকে। 


পাউরুটি সেঁকা হয়ে গেলে তাকে ঠান্ডা হতে দেয়। তারপর তাজা 
11 1) রাখবার জন্য সেগুলিকে মোমী (W৭২৫) কাগজে মোড়ানো হয়। 
A | WDD এই মোড়ানোর আগে কিছু-কিছু পাউরুটিকে পাতলা ফালি করে 
টিক টি কেটে দেওয়া হয়। এই পূরো প্রক্ষিয়াতে এক জন লোকও এতে হাত 

শস্য আটার মিল গুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে শস্যকে লাগায় না। 
আটা বানায়। যদি শস্য এমনিতেই পেষা যায় তবে আটা 
ল বর্ণের হয়। একে “হোলমীল আটা”' (whole meal!) 
যদি দানার কেবল ভিতরের ভাগ নেওয়া যায় তো আটা সাদা 


[দাত 


তৈয়ার হয়ে পাউরুটি দোকানে পৌঁছে যায়, যেখানে এদের বিক্রির 
জনা তাকের মাচাতে রাশীকৃত সাজিয়ে রাখা হয়। এই ভাবে গ্রাহক 
পর্যন্ত পৌঁছে গেলে মনে হবে যেন সমীপেরই কোনও বেকারী থেকে 
এই আটা বেকারীতে সেই স্হানে যায়, যেখানে আটাতে জল আর তাজা তাজা তৈরী হয়ে এসেছে পাউরুটির তাল। 

ঈস্ট (9০7১1) মিশিয়ে ইলেকট্রিক মিক্সার (electric mixers) 
গুলিতে ভেজাআটা বা ময়দার তাল বানানো হয়। কখনও-কখনও 
পাউরুটির খাদ্য-তত্ত্ব বাড়াবার জন্য এর মধ্যে ভিটামিন মেশানো 
হয়। এক অন্য মেশিনে এই আটা না ময়দার তালকে পাউরুটির 
আকারে টুকরো-টুকরো করা হয়। এদের লোভস (104৫5) বলে। 


আমরা প্রতিদিনই কোনও না কোনও পরিরক্ষিত খাদ্য যায়। খাদ্য-পরিরক্ষণের উদ্দেশ্য হল-বেক্টে! 081 
পদার্থ খাই। এই খাদ্য পদার্থ হতে পারে কৌটোতে বন্ধ তথা রাসায়নিক পরিবর্তন থামানো। 


সবজি অথবা ফ্রীজারে রাখা মাংস বা স্মোকড্‌ 

(5০৮৭) ধৃমিত মাছ। ভোজনদ্রব্য পরিরক্ষিত করার পরিরক্ষণের বিধিসমূহ 

উবে হল এই যে তাজা খাদাপদাৰ্থকে অধিক সমর হে যায দের রক্ষণ করতে হবে ঢ 

পর্যন্ত ঠিক রাখার জন্য করা। হওয়া 
ভোজনদ্রুব্য অধিক সময় পর্যন্ত ঠিক রাখার কয়েকটি ০০৯ এ হাড়ত সে ধুলি কা 


পদ্ধতি আছে। রান্না করা, সেদ্ধ-করা, ধৃমিত, পিকল্ড 
(০7) বা ভিনিগার অথবা লবণ-জলে ৷ ভেজানো কোটো-বন্দী-কৌটো বা টিনের মধ্যে 


i পরিরক্ষিত খাদ্য পদার্থ অনেক দিন পর্যন্ত চলে 

(Vinegar or Salted Water) এ ডোবানো খাদ্য দুব্য 
সর্বদাই অধিক দিন পর্যন্ত ঠিক থাকে, নষ্ট হয় না ভরার পূর্বে একে উচ্চ তাপমান পর্যন্ত গরম ক; 
9 EE ভোজনকে পচিয়ে দেবার বেক্টেরিয়া বা জীব 


প্রকার গরম ও আর্দ্র জায়গায় রাখা পদার্থদের থেকে ঠান্ডা 

তথা শুষ্ক জায়গায় রাখা খাদ্যপদার্থ অধিক সময় পর্যন্ত 

তাজা থাকে। অধিকাংশ গৃহে খাদ্য পদার্থদের ঠান্ডা কৌটো সিল (9০91) করা হয়। 

রাখবার জন্য ফ্রিজ ব্যবহার করা হয়। অধিকতর কৌটো এক বৎসরেরও ত 
খাদ্য সংসাধন কারখানাগুলি খাদ্য পরিরক্ষণের পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখা যেতে পারে। কৌটোতে 

কয়েকটি বিধি কাজে লাগায়। খাদ্য পদার্থদের অনেকদিন পদার্থ তাড়াতাড়ি ও সহজে রালা হয়ে যায়। 

পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখা যায়। সেই কারণেই আমরা হাজার- | | 

হাজার কি. মী. দূরের দেশ সমূহে উৎপল খাদ্যপদার্থ ক্রয় 

করতে পারি। শুধু এই নয় গরমের সবজির স্বাদ 

শীতকালে নিতে পারা যায়। 


ভোজন কেন খারাপ হয়ঃ 


যেই খাদ্য পদার্থের পরিরক্ষণ করা না হয় সেই খাদ্য 
পদার্থ শীঘ্র খারাপ হয়ে যায়। ছোট-ছোট জীবিত 
বেক্টেরিয়া (15178 bacteria) এর উপর উৎপল হয় ও 
এতে পচন ক্রিয়া শুরু হয়। এই খাদ্য দ্রব্য ভোজনে খাদ্য- 
বিষাক্ততা (£990-0015070178) হতে পারে। ভোজনে 
ফাজাই (18051) ও জমে যায়। রাসায়নিক পরিবর্তনও হয়ে 


যায়। মেশিন দ্বারা কৌটোর ভিতরের হাওঃ 


নীচে- 8061 লাগা ফল। 


~ ১৫৮ 


কং 
বর 
ফী 
হা 
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রণ (Freezing) খাদ্য পদার্থ খারাপ হওয়া থেকে 
র দ্বিতীয় পদ্ধতি হল হিমাঙ্কের নীচে তাপমানে 


ন-সবজি, মাছ-মাংস আর ডাইরী (৫8179) তে 
7 পদার্থের মত খাদ্য এই বিধিতে সুরক্ষিত রাখা 
[ারে। রালা_করা খাদ্য-পদার্থ যথা ঘরে তৈয়ার 
[ঈ (9195) ও ঠান্ডাতে সুরক্ষিত রাখা যেতে পারে। 
ধকতর খাদ্যপদার্থ ফেক্টরি গুলিতে ঠান্ডা করা 
।দের দোকান গুলিতেও ফ্্রীজারে রাখে। এদের ক্রয় 
নাকেরাও ফ্রীজারে রাখতে পারে। 

যতে পারে। কোনও-কোনও খাদ্যকে বাইরে রেখে 
গলাতে হয়। এই রকম পদার্থকে দ্বিতীয় বার 
র রাখা উচিত নয়। কেননা এদের খেলে বিষাক্ততা 


(How We Live) 


শৃল্ক করা (Dr)in8)-যে সব খাদ্যপদার্থ থেকে 
আর্দ্রতা সম্পূর্ণ বের করে দেওয়া হয় তারা বেক্টেরিয়া 
ও জীবাণুর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। কারণ এই যে সব 
জীবানুরা শুচ্ক খাদ্য পদার্থতে জীবিত থাকতে পারে 
না। গরম দেশ গুলিতে কিছু খাদ্য পদার্থ রোদ্রে শ্রচ্ক 
করতে পারা যায়। ফেক্টরীতে উনান গুলিতেও পদার্থ 
শুচ্ক করা হয়। 

শঙ্ক খাদ্য পদার্থ খুব হালকা হয়। ডিম, ফল আর 
দুধ আদি শুকিয়ে গুড়ো করে নেয়। এদের ব্যবহারের 
পূর্বে জল মিলিয়ে নিতে হয়। 
সংসাধন (05.11?)_-ভোজন-পদার্থের পরিরক্ষণ 
করার অন্য একটি বিধি হল সংসাধন। এতে ভোজ্যকে 
নুন, ধুয়া লাগিয়ে অথবা আচার মোরব্বা বানিয়ে 
সুরক্ষিত রাখতে হয়। সব থেকে উপযুক্ত বিধি কোনটা 
হবে তা খাদ্য পদার্থের উপর নির্ভর হয়। উদাহরণার্থ- 
মাছ-মাংসকে নুন আর ধুয়া লাগানো যেতে পরে। 
তরকারী ভিনিগারে এবং মশলাতে রাখা যেতে পারে। 
ফল-সমূহে চিনি মিলিয়ে মোরব্বা বা জেম (Jam) 
বানিয়ে রাখা যায়। কৌটোবন্ধ ফলদের সুগন্ধ বাচিয়ে 
রাখতে চিনিও কাজে আসে। 


১৫৯ 


সকল প্রাণী ও গাছপালার জীবিত থাকার জন্য জল চাই। 
যদি পৃথিবীতে জল না থাকত তবে পৃথিবীও চন্দ্রের মত 
জীবনরহিত থাকত। . 

আমাদের জীবিত ও সুস্হ থাকার জন্য প্রতিদিন পানীয় 
জল চাই। শরীরের ভোজন থেকে পোষণ নিতে তথা নোংরা 
ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থদের বাইরে বের করে দেওয়ার জন্য 
অবশ্য জল চাই। : 
. জল অত্যন্ত মহত্বপূৰ্ণ পানীয় পদার্থ তো বটেই, একে 
আমাদের চাই খাবার রান্না করার জন্য তথা পরিষ্কার 
করার জন্য। কৃষি, উদ্যোগ বিজ্ঞান তথা ওষধের জন্যও 
জল আবশ্যক হয়। 


উপরে $ উৎস্ুত (86597) কৃপ কি করে হয়। 
নীচে $ বাঁধ দ্বারা নির্মিত কুরিম হ্রদ (1916) 


১৬০ 


উৎস 


অনেক উৎস থেকেই আমরা জল পাই। বং অথবা 
বরফের জল সব থেকে শুদ্ধ হয়। আমরা নদী, 1319) 
আর সমুদ্রের জল ছাড়া ভূমিগত জলও ব্যবহা: রি। 


ভূমিগত জল-পৃথিবীর উপরিভাগের নীচে ম' আর 
প্রস্তর খন্ডগুলির মধ্যে জল আছে। এই এলের 
অধিকাংশই বর্ষার জল যেটা ধীরে-ধীরে গড়ি গিয়ে 
প্রস্তরের মধ্যে জমা হয়ে যায়। যদি প্রস্তর পর্যন্ত ক: খোদা 
যায় তবে জল পাম্প (90100) করে উপরে টেনে ওঠান 
যায়। কখনও-কখনও এই জল চাপের কারণে নিজে নিজেই 
উপরে উঠে যায়। এই রকম কুয়াকে উৎসুত কুয়া 
(artesian well) বলে। 


নদী আর ত্রদ-আমাদের অধিকতর জল নদী আর হুদ, 
বড়-বড় জলাশয় থেকেই আসে। নদীর জলের থেকে হুদ 
ইত্যাদির জলই অধিক পরিষ্কার হয়। 

বেশীর ভাগই নদীর জলকে কৃত্রিম হুদ বা লেক 
(lake) এ জমা করা হয়। এদের “হৌজ"' বা reservoir 
বলে। ইজীনিয়ার সরু উপত্যকার এক পাশ থেকে অন্য 
পাশ পর্যন্ত বাঁধ বানায়। উপত্যকায় প্রবহমান নদীর জল 
জমা হয়ে হ্রদ (1916) হয়। তারপর এই জল 
আবশ্যকতানুসারে পাইপ (10০) দ্বারা নিয়ে যাওয়া যায়। 
সমুদ্র-সমুদ্রের জল থেকে লবণ বের করে নেওয়ার পর 
জল খাবার ও অন্যান্য কাজের জন্য কাজে লাগানো যায়। 
কিন্ত সমুদ্রের জল থেকে লবণ আলাদা করার কাজ খুবই 
কঠিন এবং দুর্মুল্য। 


খান: পূর্বে জলকে শুদ্ধ করে নেওয়া উচিত কেননা জল 
নো. এবং খারাপ স্বাদযুক্ত হতে ও তাতে দুর্গন্ধ থাকতে 
পা.:। জলের মধ্যে রসায়ন পদার্থ অথবা অসুস্হতা সৃষ্টি 
করতে পারে এমন জীবাণুও থাকতে পারে। 

নদী, হুদ ও হৌজ থেকে জল পাইপ দ্বারা জলঘর 
অথবা Water Work5 এ পৌঁছে দেওয়া হয়। জলঘরে 
একে ছাকুনিতে ছেঁকে নেওয়া হয়। জল পরিজ্কার ও 
জীবাণু শুন্য করা হয়। 
জ্কংদন-:জলকে পরিষ্কার করার জন্য এর মধ্যে স্কংদক 
নামক রসায়ন মিলিয়ে দেওয়া হয়। ' এই রসায়ন 
(chemicals called ০০088018171) নোংরা পদার্থ 
গুলিকে জমিয়ে নীচে তলে জমিয়ে দেয়। এর দ্বারা নোংরা 
দৃর হয়ে যায়। 
ছেঁকে নেওয়া-এর পর জল ছোট-ছোট বালুকণার স্তরের 
মধ্য দিয়ে যায়, যা জলকে আরও পরিষ্কার করে জীবাণু 
আলাদা করে দেয়। 
জীবানুনাশন-জীবাণু নষ্ট করার জন্য জলের সাথে 
রসায়ন-ক্রিয়াও করা হয়। এই কাজের জন্য সাধারণ 
ক্মোরীন (০1:10706) কাজে লাগানো হয়। 
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জলবিতরণ 
শুদ্ধ জল বড়-বড় পাইপ, যাদের Water ॥৭ins বলে, 
দিয়ে জলঘর থেকেশহর ও গ্রাম গুলিতে পাঠান হয়। ছোট - 
ছোট পাইপের জাল বাসগৃহ, হাসপাতাল, কারখানা ও 
অন্যান্য অট্টালিকা গুলিতে জল পৌঁছে দেয়। সাধারণতঃ 
উচ্চ স্হানে নির্মিত হৌজের মধ্যে, যাদের জলের ট্যাঙ্ক 
(tank) বা Water ₹০we। বলে, পাম্প দ্বারা জল উঠিয়ে 
জমা করা হয়। 


জলের স্বল্পতা 


পৃথিবী প্রায় 70 প্রতিশত ভাগ জলে ঢাকা আছে। তবুও কোনও- 
কোনও ভাগে জলকষ্ট রয়েছে। কিছু মরুভূমিতে নাম মাত্রই জল 
আছে। পরিণামে সে সব স্হানে খুব কম লোক বাস করে। 

কিছু খরা প্রদেশে খাল কেটে এবং পাইপের সাহায্যে জল নিয়ে সে 


১৬১ 


পোশাক 


মনুষ্যের জন্য কাপড় ও রুটি তার বাসগহের মতই 
আবশ্যক। অত্যন্ত গরম অথবা ঠান্ডা স্হানগুলিতে কাপড় 
ছাড়া অধিক সময় পর্যন্ত থাকা যায় না। 

হাজার-হাজার বৎসর পূর্বে মনুষ্য জন্তুর ছাল দিয়ে 
শরীর ঢাকত। পরে তারা আবিষ্কার করল কি করে সৃতো 
কাটা ও বোনা হয়। (পৃষ্ঠা 164 দ্ুষ্টব্য)। 

এখন অধিকাংশ কাপড় মিলগুলিতেই তৈরী হয়। 
কুশল কারিগর বিদ্যুত-চালিত. সেলাই-মেশিনে কাপড় 
দিয়ে উপযোগী এবং আকর্ষক পোশাক বানায়। 


কাপড় কেন পরে? 


কাপড় পরার কয়েকটি কারণ আছে। খারাপ আবহাওয়াতে, 
খেলার সময় আর বিপত্তি-জনক কার্য করার সময় কাপড় 
আমাদের রক্ষা করে। সাধারণত মানুষ এমন কাপড় 
পছন্দ করে যা উপযোগী এবং আকর্ষক হবে আর পরে 
ভাল লাগবে। 


(016: 


রক্ষার জন্য কাপড়-ঠান্ডা দেশে লোক মো; 
কাপড় পরে। উলের কাপড় বিশেষত গরম হ; 
কাপড় শরীরের তাপকে বের হতে দেয় ন! 
(১০০০ জুতো, পশু লোমের হেট (hat) ২. 
(1০৬০০) ঠান্ডা থেকে বাঁচায়। 

গরম দেশগুলিতে মানুষকে তীব্র সূর্যতাপ : 
হয়। গরম, মরুস্হলী প্রদেশ সমূহের নিবাস 
সৃতার লম্বা, টিলা গাউন (8০৬77) পরে, * 
হাওয়া লাগতে থাকে। শরীর ঠান্ডা থাকে 
হালকা রঙের কাপড় দিয়ে তৈরী হয়, যখ 
প্রতিফলিত (750০01) করে। 

গরম দেশগুলিতে মাথাও রন্মা করতে : 
বেঁধে অথবা চওড়া কিনারা হেট (791) পরে = 
থেকে বাঁচানো যায়। 

কিছু দেশে লোক পৃরো বছরই এক রকম 
থাকতে পারে।, কিন্ত যেখানে গরমে আবহাওয় 
শীতকালে ঠান্ডা হয় সেখানে গরমে হালকা 
গরম কাপড়ের দরকার হয়। 


পোশাক থেকে অভিজ্ঞান_কিছু ব্যক্তিদের পরিধান দেখে 
তাদের কার্ষের বিষয়ে অনুমান করা যেতে পারে। এর 
দ্বারা তাদের সংগঠনেরও অভিজ্তান হতে পারে। এইরকম 
পরিধান কে ইউনিফর্ম (0101101771) বলা হয়। 

সৈনিক, নাবিক আর বায়ু সৈনিক উজ্জুল পরিপাটি 
ইউনিফর্ম পরে, যার উপর তাদের পদ-সৃচক ব্যাজ 
(১৫৪০) লাগান থাকে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণতঃ 
নির্ধারিত ইউনির্ষম পরে। স্কাউট তথা গাইড (Scouts 
and Guide) সংস্হার সদস্যদেরও নিজেদের বিশেষ 
* ইউনিফর্ম ও ব্যাজ (১৪৫৪০) আছে। 
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পৃথিবীর বিভিন্ন রকমের পোশাক 


পৃথিবীর বিভিন্ন রকমের পোশাক-অনেক দেশে এখনও 
পরম্পরাগত পোশাক ব্যবহৃত হয়। কিছু লোক ধার্মিক 
কারণে বিশেষ প্রকারের কাপড় পরে। যেমন মুসলিম 
মহিলারা বোরখা পরে। 


জাপানে অধিকাংশ মহিলারা সুন্দর সূচিকর্ম বিশিষ্ট 
গাউন (০৬/)) পরে, যাদের কিমোনো (117)0110) বলে। 
কিমোনোর হাত গুলি লম্বা হয় আর কোমরে কোমরবন্দ 
থাকে, যাকে ওবি (001) বলে। 


ভারতীয় মহিলারা মনমোহক শাড়ি পরে। একে খুব 
সাবধানী সহকারে এবং কলাতমক ঢং এ কোমরে বাঁধা হয় 
এবং মাথা আর কাঁধে টেনে নেওয়া হয়। ভারতীয় আর 
পাকিস্হানী মহিলারা সালওয়ার-কামীজও পরে। ভারতের 
অনেক ভাগেই পুরুষরা ধুতি পরে। 

লেপল্যান্ডে যেখানে সামান্যত তাপমান হিমাংকের 
নীচে হয়; সেখানে মনুষ্য চমকদার উলের অথবা রেন- 
ডিয়ারের (7০1770001) ছালের তৈরী বস্ত্র পরে। আফ্রিকা 
আর আদিবাসী লোকেরা প্রায় নির্বস্ত্র অর্থাৎ নগ্নই থাকে। 
কিছু লোক রঙ্গীন দানা (১০৪৫5) আর পশু লোম দিয়ে 
তৈরী আভূষণ দিয়ে শরীর ঢাকে। কিছু লোক বনস্পাতির 
রঙ (vegetable dyes) দ্বারা শরীর সাজিয়ে রাখে। 


১৬৩ 


তা. (Textiles) 


আমাদের পোশাক কাপড় দিয়েই তৈরী হয়। বাসগৃহের 
অনেক বস্ত্ত যথা, গালিচা, পরদা, চাদর, তোয়ালে আদিও 
কাপড় দিয়ে তৈরী করা হয়। 

কাপড় হাজার-হাজার পাতলা সৃতোর মত তন্ত্ত দিয়ে 
বানানো হয়। তন্ভদের পাক দিয়ে দিয়ে জড়িয়ে শক্ত সৃতো 
বা ইয়ার্ন (8117) বানায়। একে বুনে মোটা বা মিহি কাপড় 
তৈয়ার হয়। 


তন্ত কোথা থেকে আসে 


বস্ত্র বানাবার তন্ত্র কয়েকটি উৎস আছে। এরা গাছপালা 
ও জন্তদের থেকে প্রাপ্ত হয়, আবার ফেক্টরিতেও তৈরী 
হয়। গাছপালা আর জানোয়ারদের পাওয়া তন্ত 
প্রাকৃতিক। ফেক্টরি গুলিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা 
তৈরী তন্ভকে “কৃত্রিম” বলা হয়। 


সৃতীর তন্ত্ত-এই তন্ত্র কাপাস গাছে সাদা পেঁজা তুলোর 
বীজ রূপে উৎপল হয়। বীজ পেকে গেলে হাত অথবা 
মেশিন দিয়ে তুলে নিতে হয়। Cott০n 17 নামক মেশিন 
দ্বারা তন্তকে বীজ থেকে আলাদা করা হয়। এর পর 
কাপাসকে চেপে চেপে গাঠরি অথবা bundle বা bales 
বানান হয়। 


১৬৪ 


উলের তন্ত-যে পশুদের চামড়া ঘন লোম যুক্ত হয় দের 
থেকে উল প্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ উলের কাপড় :-ডার 
লোম থেকে তৈরী হয়। ভেড়ার লোম প্রতি বৎসর :শিন 
দিয়ে কেটে নেওয়া হয়। 

উল থেকে গরম কাপড় আর কম্বল তৈয়ার হয়: এরা 
তাড়াতাড়ি কুঁচকায় না। 
রেশমী তন্ত-ছোট -ছোট কেটর পিলার (Caterpillars) 
যাদের “রেশমের কীট” বলে, রেশম বানায়। রেশমের 
কীটদের তুঁত (07197) গাছের পাতার উপর পালন 
হয়। কীট যখন এক মাসের হয় তখন নিজের চারিদিকে 
জড়াতে শুরু করে। এই রেশমী আবরণকে কোকুন 
(০০০০০) বলে। কীটের মস্তক-স্হিত গ্রন্হিদের থেকে 
এর উৎপত্তি হয়। এই কোকুনকে “কোয়াও” বলে। 

রেশমের কীটের কোয়াকে গরম জলে ফেলে তন্ জমা 


করা হয়। যেই চটচটে পদার্থে তারগুলি জমে থাকে, সেটা 


জলের দ্বারা আলাদা হয়ে যায়। কুশল কারিগর বিশেষ 
মেশিনদের দ্বারা কোকুনের সৃতো খুলে নেয়। একটি 
কীটের থেকে 1000 মীটারেরও অধিক রেশমী তার 
পাওয়া যায়। 


(How We Live) 


কৃত্রিম তন্ত-কিছু কৃত্ৰিম তন্ত্ৰ প্ৰাকৃতিক পদার্থদের সাথে 
রসায়ন মিলিয়ে তৈরী করা হয়। যেমন কাঠের মন্ড 
(০০৫ 791) থেকে রেয়ন (8500) তৈরী হয়। মন্ডতে 
রসায়ণ মিলিয়ে একে তরল করা হয়। এই তরল পদার্থ 
স্পিনরেট নামক নজল (7071)-এ ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে 
ঢেলে দেওয়া হয়। স্পিনরেটে ($Pineret) তৈরী পাতলা 
তন্ত্রগুলি অন্স উন্মক (৪010 bath) এর মধ্যে দিয়ে চলে 
শক্ত হয়ে যায়। 


বু 
অধিকাংশ কাপড় সৃতোগুলিকে পরস্পরের সহিত, একের 
সহিত অন্যকে সংবদ্ধ করে (10167180176) বুনে তৈরী 
করা হয়। পৃষ্ঠা 236 দুষ্টব্য। 

এখনও বেশীর ভাগ লোক ছোট হস্ত-চালিত তাঁতে 
(Handloom) কাপড় বোনে। ফেক্টারিতে অধিক 
গতিশীল 


শক্তি চালিত তাঁত অলপ সময়ের মধ্যে শত-শত 
মীটার কাপড় বুনতে পারে। 


মনুষ্দের দুটি আবশ্যকতা অন্যগুলির থেকে অধিক 
মহত্বপূৰ্ণ একটি খাদ্যের, অন্যটি আবাসের। 

সমৃদ্ধ দেশগুলিতে সকল লোকের জন্যই ভোজন আর 
আবাস সহজ ও সুলভ হয়। জীবনকে সুখময়, আরাম- 
দায়ক আর মনোরঞ্জক করার বস্ত্তসমূহ, যা ফেক্টারিতে 
তৈরী হয়, সেগুলি অনায়াসেই এরা পায়। তাদের বাসগুহে 
এইরকম অনেক বস্ত্ত থাকে যেমন-ফর্পিচার (furniture), 
গালিচা, লেম্প, রেডিও, ফ্রিজ, কুকার (০০০%০1) ক্রকারি 
(crockery) যন্ত্রপাতি আদি। নগরের রাস্তা সমূহ বাস 
(Bus) আর মোটর গাড়ীতে (087) ভরা থাকে। জল, 
স্হল এবং আকাশে জাহাজ, রেল ও বায়ুযান মালপত্র ও 
মনুষ্দের এক স্হান থেকে অন্যত্র নিতে ও আনতে থাকে। 


এই সব জিনিসগুলি এদের এত ঘরোয়া ও সুপরিচিত 
যে এদের সম্বন্ধে কেউ কিছু ভাবেই না। এদের মধ্যে কিছু 
কাঠ আর ধাতুর মত প্রাকৃতিক পদার্থদের দ্বারা নির্মিত। 
আর বাকি বস্ত্ত মানব-নির্মিত পদার্থ যথা কাচ, প্লাস্টিক 
আদি দ্বারা তৈরী হয়। কিন্ত্ত মানব-নির্মিত পদার্থও 
মূলত প্রাকৃতিক পদার্থদের দ্বারাই হয়। 
ধরিত্রীর সম্পদ । ফেক্টরিগুলিতেই সব. সময় 
অধিকাধিক প্রয়োগ হচ্ছে। পরিণামে কিছু বস্ত্ত যাদের 
উপর আমরা নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য নির্ভরশীল, 
তারা আর কিছু সময় বাদে পাওয়া যাবে না, সমাপ্ত হয়ে 
যাবে। উদাহরণ স্বরূপ-কমবেশী শত বৎসর পরে 
পেট্রোলিয়াম পাওয়া, কঠিন হবে। এখন পেট্রোলিয়ামই 
পৃথিবীর সব থেকে মহত্তপূর্ণ ইন্ধন। প্লাস্টিক (plastic) 
রবার (1॥b৮er) . আদি তৈর 
(পেট্রোলিয়ামের) দরকার হয়। প্লাস্টিক আর রবার দ্বারা 
অনেক উপযোগী বস্ভর নির্মাণ হয়। 


১৬৬ 


কাঠ (Wood) 


মনুষ্যের জন্য কাঠ সুরু থেকেই মহত্বপূর্ণ ছিল। শত-শত 
বৎসরে মনুষ্য কাঠের উপযোগ করার জন্য বিশাল সব বন 
নষ্ট .করে ফেলেছে। ইউরোপে যেখানে কখনও গভীর 
জঙ্গল ছিল আজ সেখানে সব কিছু নির্জন, নষ্ট হয়ে পড়ে 
আছে। বিশ্বের অন্যান্য ভাগেও স্হিতি এই রকমই হয়েছে। 
এখন অনেক দেশে লোক বনের মহত্ব বুঝতে আরম্ভ 
করেছে আর বৃক্ষরোপন করা শুরু হয়েছে।. 


বৃক্ষ থেকে অট্টালিকার কাঠ-মজুররা, যাদের “ফেলার্স” 
(91675) বলে, নির্ধারিত বৃক্ষদের কেটে বাঞ্ছিত স্হানে 
ফেলে। এর কান্ড ও শাখাগুলিকে স্হল কাঠ খন্ডে 
পরিণত করে। 

এই কাঠখন্ডগুলি রেলপথে অথবা রাস্তা দিয়ে 
করাতের মিল (5a 11115) গুলিতে নিয়ে যাওয়া যায়। 
কখনও-কখনও নদীতে ভেসে মিল পর্যন্ত পৌঁছয়। মিলে 
এদের কেটে এদের থেকে তক্তা (boards) বের করা 
হয়। ; 


কাঠের উপযোগ-বাসগৃহ বানাবার জন্য কাঠ খুব 
মহত্পূর্ণ। কড়িকাঠ, দরজা, জানালা, মেঝে আর অন্য 
অনেক রূপে কাঠ কাজে আসে। ফার্নিচার (furniture)! 
বস্ত্ত সকল বানানোর জন্য কাঠ কাজে আসে। কাঠের উপর 


তৈরী করতেও এর সুন্দর খোদাই করা কাজ হয়। কাগজ তৈয়ার করার জন্যও 


কাঠের মন্ড (০4/০) করা হয়। 


গ (China) প্রায় 2000 বৎসর পূর্বে কাগজের আবিস্কার 
সাইলন (7591 Lun) নামক এক ব্যক্তি বৃক্ষ থেকে কাঠ 
এন একে সমান, সপাট করল তখন আবিস্কার করল যে এর 
খার জন্য সে সামগ্রী বানাতে পারে। কাঠের সেলুলোজ তন্ত 
[0195৩ fibres) পরস্পর মিলে কাগজ হয়। 
লেজ (০০11109০) সকল বৃক্ষ এবং কাপড় ছাড়া কিছু অন্য 
পাওয়া যায়। অতএব উত্তম প্রকারের'কাগজ ফাটা-পুরান 
থকে তৈরী হয়। অধিকাংশ কাগজ চীর (৷), দেবদারু 
গার স্পুস (979০০) এর মত নরম কাঠের বৃক্ষগুলি থেকে 


॥ এবং ছাপার সামগ্রী হবার দরুন কাগজ সভ্যতার বিকাশে 
স্হান অধিকার করে। একে ছাড়া পত্র-পত্রিকা অথবা 

হত না। এর অন্য উপযোগও আছে। থলি (paper bag) 
ডর বাক্স, ল্যাম্প শেড (lamp shade), ঘুড়ি, 

) ও কাপ (০০) কাপড়, ভবন-নির্মাণ সামগ্রী অন্য অনেক 

[হে কাগজ কাজে আসে। 


নাডা (021৭0৭) তে মিল পযন্ত পৌঁছে দেবার জন্য 
'ত খন্ড ভাসান হচ্ছে এ 


আমরা কি করে থাকি 


(How We Live) 


দৈনিক জীবনের বস্ত্ত সমৃহ 


(Everyday Materials) 


ধাতু 


প্রতিদিনের জীবন যাত্রায় ধাতুদের উপযোগ এত বিভিন্ন 
প্রকারে হয় যে তাদের বিনা জীবন সম্বন্ধে কিছু ভাবাই 
যায় না। ছোট্ট পিন (i) থেকে নিয়ে অন্তরিক্ষ যান পর্যন্ত 
হাজার-হাজার বস্তুসমূহ ধাতু দ্বারাই নির্মিত হয়। 

মনুষ্য 5000 বৎসরেরও অধিক পূর্ব থেকে ধাতুর 
উপযোগ আরম্ভ করেছে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই 
কঠোর ধাতুকে ঠুকে পিটিয়ে এর থেকে যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র- 
শস্ত্র বানানো যেতে পারে। এই উপকরণ সহজে ভাঙ্গার 
নয় আর ধারালো থাকবার মত ছিল। তখনকার মনুষ্যের 
কাছে কেবল প্রস্তর ও হাড়ের যন্দ্রপাতি হত, যা সহজেই 
ভেঙ্গে যেত। 

ধাতুদের আবিষ্কার সভ্যতার বিকাশে এত মহত্বপূর্ণ 
ছিল যে ইতিহাসের দুটি যুগকে কাংস্যযুগ আর লৌহমুগ 
বলা হয়। এই সময়েই মানুষ এই ধাতুগুলির প্রয়োগ 
শিখেছিল। 


১৬৮ 


ধাতু কিঃ-পৃথিবীর একটা বড় ভাগ ধাতুদের “বারা 


হয়েছে। রাসায়নিক দৃষ্টিতে এই তত্ত্বই মৃূলতত্ত্ব যার “বারা 
পৃথিবী নির্মিত হয়েছে। 

কিছু ধাতু যে ভাবে পাওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ দেখেই 
এটা কোন ধাতু বুঝতে পারা যায়-যেমন সোনা হলুদ রঙের 
চকচকে ধাতুর টুকরো রূপে পাওয়া যায়। কিন্ত বেশীর 
ভাগ ধাতুই অন্য 'পদার্থদের সাথে মিশে মাটি-মিশিত 
অয়স্কের রূপে মেলে, দেখতে প্রস্তরের টুকরোর মত 
লাগে। এই অয়স্ক (976) থেকেই ধাতু বের করা হয়। 
অয়স্ককে পিষে, গরম করে এই রকম করা হয়। কিছু 
অয়স্ক মাটির অনেক নীচে শত-শত মীটার গভীরতায় 
প্রাপ্ত হয়। এদের বের করার জন্য গভীর খনন করা হয়। 

কোনও-কোনও ধাতু অন্য ধাতুদের সাথে মিশিয়ে মিশ 
ধাতু অথবা এলয় (91195) রূপে অধিক উপযোগী করা 
হয়। উদাহরণস্বরূপ-কোনও শক্ত ধাতুকে হালকা ধাতুর 
সঙ্গে মিলিয়ে এইরকম মিশ্র ধাতু বানাতে পারা যায় যে এই 
ধাতু শক্তও হয় আবার হালকাও হয়। সর্বপ্রথম মিশ ধাতু 
তামা আর টিন দিয়ে তৈরী কাংস্য ধাতু ছিল। 


আমরা কি করে থাকি 


(How We Live) 


আধুনিক বিশ্বে ধাতুসমূহ-ইস্পাত পৃথিবীর মহত্তবপূর্ণ 
ধাতুদের একটি। এই ধাতু খুব শক্ত আর এর নির্মাণ-খরচ 
কম। এটা লোহা ও কার্বনের মিশ্র ধাতু। কখনও-কখনও 
অন্যান্য ধাতুও মেশানো হয়। এই কারণে লোহার চাহিদা 
খুব বেশী। কিন্ত্ত এই ধাতু ভূতুকে খুব সাধারণ ও সুলভ 
আর একে লৌহ-অয়স্কের রূপে নিষ্কাশন করা হয়। 
লোহা আর ইস্পাত বড়-বড় অট্টালিকাকে শক্ত ও দৃঢ় 
বানায়। এই ধাতু দুটি মোটর গাড়ী (০7), রেলের ইঞ্জিন, 
জাহাজ আদি নির্মাণে কাজে আসে। ইস্পাত উদ্যোগের 
অবর্তমানে অন্য খুব কম উদ্যোগই চলতে পারে, কেননা 
সকল উদ্যোগেই লৌহ-ইস্পাতের মেশিনসমৃহ ব্যবহৃত 
হয়। 

এলমিনিয়াম (/১1010111017), যা বহুল পরিমাণে 
“উপলব্ধ হয়, মেশিন ও বাসন বানাবার ক্ষেত্রে খুব মহত্ব পূর্ণ 
ধাতু। তামা আর পিতল (০0101018170 01955) বিজলীর 
ফিটিংস (fit৷in৪5) আর কেব্ল্‌ (০8015) এ কাজে 
আসে। তামা অন্য ধাতুদের যেমন জিওক (7170) আর 
নিকেল (11011) এর সাথে মুদ্রা তৈরী করার কাজে 
ব্যবহৃত হয়। সীসা (1.7) বাড়ির ছাদ এবং ছাপার 
টাইপ তৈরীর কাজে আসে। পারা (Mercury) 
থার্মোমীটার এবং অন্য মন্দের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। 
পরমাণু শক্তির সাধন রূপে ইউরেনিয়াম (Uranium) এর 
মহত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


(Everyday Materials) 


মৃত্তিকা শিল্প (Ceramics) 
সিরামিক্স (€৫!a105) বস্ত্তগুলি বিভিন্ন প্রকারের মাটি 
দিয়ে তৈরী বাসন। কিছু-কিছু সাধারণ বস্ত্ত যেমন জল- 
মল পাইপ আর বিদ্যুত রোধীক (in5Ul!a0০15) ও মাটি 
দিয়ে বানানো হয়। কিছু মৃৎ ভান্ড আদিকে মনুষ্য-নির্মিত 
সুন্দরতম কৃতিগুলির মধ্যে পরিগণিত হয়। এদের মধ্যে 
ধরা হয় চমকদার রঙের টালি, খুব কোমল ও সুন্দর চীনা 
মাটির বাসন আর কলাতমক মৃূর্তিসমূহ। 

মৃত্ভান্ড বানাবার জন্য নরম, ভেজা মাটিকে 
কৃম্ভকারের চারু অথবা ছাঁচ এ ফেলে বাঞ্ছিত আকার 
দেওয়া হয়। তারপর একে শক্ত করার জন্য উনান অথবা 
০ven এ বেক (bake) করে। এই উনান বা ওভেন 
(০৮০7) কে Kin বলে। অনেক সময়ে এর উপর বালিশ, 
প্লেজ আদি লাগিয়ে চমৎার কোটিং দেওয়া হয়। 
কাচ 01955 
কাচ বালুকা, সোডা এশ (50৭ 8917), এবং চুণ এর মত 
সাধারণ সামগ্রী দিয়ে বানানো হয়। কাচ সিরামিক্স 
থেকেও অধিক উপযোগী। বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য বিশেষ 
প্রকারের কাচের ব্যবহার হয়। এর মধ্যে আছে জানালা, 
দর্পন, অনুবীক্ষণ আর চশমার লেন্স (10569), বিজলীর 
বাল্ব (Bulb), বোতল ও বিল্ডিং ঝলকস্‌ (building 
bl০ck5) কাচের পাতলা তন্ত্র বা সূতো বানাতে পারা যায়, 
যা বুনে কাপড় বানানো যায়। ইহা এত নমনীয় হতে পারে যে 
একে দিয়ে (90108) স্প্রিংগ বানাতে পারা যায়। সাথে- 
সাথেই এত শক্ত হতে পারে যে বন্দুকের গুলিরও প্রভাব হয় 
না। 

কাচ বানাবার জন্য বালুকা, সোডা এশ (9০909 ash) 


আর চূন মিশিয়ে সাদা-গরম তরল না হওয়া পর্যন্ত গরম . 


করতে হয়। এই তরল কাচকে কারিগর ইচ্ছা মত আকার 
প্রদান করে। 


প্লাস্টিক (Plastics) 


মানব-নির্মিত প্লাস্টিকের হাজার-হাজার উপযোগ আছে। 
প্লাস্টিক নরম ও কঠোর হয়। না তো এর মধ্যে জঙ্ (851) 
ধরে আর না এ পচে। এ যে কোনও রঙের হতে পারে। 
“প্লাস্টিক” শব্দ গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ “সাঁচে 
ঢালাবার যোগ্য” (able to be moulded)| প্লাস্টককে যে 
কোনও আকারে ঢালা যেতে পারে। 


১৭০ 


উপরে £ আয়ল্যান্ডের প্রসিদ্ধ ওয়াটার ফোর্ড ফেক্টা; 


নিযুক্ত গ্লোয়ার। 


ৰ 


|| 


_ আমরা কি করে থাকি 


(How We Live) 


= কি £-প্রাস্টিক ফেক্টরিতে রসায়নদের থেকে 
৷ হয়। প্লাস্টিক রসায়ন পেট্রোলিয়াম, কয়লা, লবণ, 
ক গ্যাস আর অন্য পদার্থদের থেকে প্রাপ্ত হয়। এর 
[ প্রকারভেদ আছে। 

'মশ্পাস্টিক 8 একে গরম থাকাকালীনই অভীষ্ট 
[ ঢালা যায় কেননা ঠান্ডা হলে এ শক্ত হয়ে যায়। 
£রলে তরল হয়ে যায়, গলে যায়। এই জন্য এই 
শক্ত হয়, মুড়ে যায় কিন্ত্ত ভাঙ্গে না। 
গেসেটিংগ £ এই প্লাস্টিককে গরম করার সাথে- 
আকার দেওয়া হয়। তাপে এই প্লাস্টিক শক্ত হয়ে 
বতীয় বার আর একে গরম করা যায় না। 

কর উপযোগ-সব থেকে অধিক মহতুপূর্ণ প্লাস্টিক 
ইলন (॥)1০॥)। নাইলন খুব শক্ত হয়। গিয়র তথা 
র পার্টস (gears and parts of machinery) 
র কাজে আসে। সরু সরু সৃতো দিয়ে কাপড় 


র কাজও হয়। এই রকম অন্য প্লাস্টিক পদার্থ 
ক (৪011105) হয়, যা খুব সাফ ও খুব মজবুত হয় 
দের উপর রসায়নের কোনও প্রভাব হয় না। এই 
= লেন্স (1075০) নকল দাঁত আদি বানানোর কাজে 
প্লাস্টিকের থলির জন্য পলিখীলীন (polythylene) 


বায়ে $ থামেসেটিং গ্রাস্টিকে বানানো বাথ ফেক্টরিতে চেক করা হচ্ছে। 


এর বাবহার হয়, কেননা ইহা হালকা হয়। সহজেই মুড়ে 
যায়। পলিবিনাইল ক্ঞোরাইড (polyvinyl chloride 
(PVC) দিয়ে জলের পাইপ, গ্রামাফোন রেকর্ডস্‌ 
(gramophone records) আর ওয়াটারপ্রন্ফ্‌ কোটিস্‌ 
(waterproof coats) বা কাপড় তৈয়ার হয়। 

থ টংগ গ্লাস্টিকে এলকাইড্স (910১) আছে, 
যা পেইন্ট (09111) বিদ্যুত বিরোধী বসন্ত (electrical 
insulators) তৈয়ার করে। এবং এর ইপকসি (৩1১০1৩১) 
এর দ্বারা গাঢ় আঠা (10০) তৈয়ার হয়। polyester 
(পলিম্টার) দ্বারা মোটর গাড়ির খোল (১০১) আর 
জাহাজের খোল বানায়। ফেনোলিকস (phenolics) 
তাপের প্রভাব পড়ে না। এদের রকেটের অগ্রভাগের কোন 
(nose cones of rockets) আর টেবিলের টপ (101১) 
বানাবার কাজে লাগায়। মেলামাইনস্‌ (110191111৩5) তাপ 
দ্বারা অপ্রভাবিত হওয়ার দরুন, এর দ্বারা কাপ-প্লেট 
(Cup Plate) আর লেম্প শেড (lamp 517০9)তৈরী হয়। 

১৭১ 


শিক্ষা দ্বারা আমাদের বিশ্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। শিক্ষা 
আমাদের জ্ঞান ও কৌশল প্রাপ্ত করতে এবং নিজেদের 
প্রতিভার পূরো-পুরো লাভ ওঠাতে সাহায্য করে। 
কোনও-কোনও কাজ আমরা নিজে নিজেই শিখে যাই। 
যেমন শিশু জিনিস ধরতে স্বয়ং শিখে যায়। এই হল শিক্ষার 


কিছু বিষয় এত কঠিন হয় যে আমরা স্বয়ং শিখতে 
পারি না। এদের জন্য কারও সাহায্যের আবশ্যকতা হয়। 
এই ব্যক্তিই হন গুরু বা অধ্যাপক (teacher) বালকের 
প্রারম্ভিক গুরু তার মাতাপিতা। তারপর বড় হয়ে সে 
যখন স্কুলে যায় তখন বিশেষ রূপে প্রশিক্ষিত অধ্যাপক 
তাকে পড়ান-শেখান। 


উপরে ঃ শিশু জলে খেলতে শিখছে। 


শিক্ষার বিভিন্ন চরণ 


শিক্ষার উদ্দেশ্য 

শিক্ষা মানুষকে জীবনে অধিকাধিক চে সাহায্য 
করে। বিভিন্ন প্রকারের কাজে-কর্মে লোকদে_ শক্ষিত 
করা হয়, যেমন শিক্ষা পেয়ে বৈজ্ঞানিক তথা ক. 'রহয়। 
এতে সমাজের সহায়তা হয়। 
ব্যক্তি-প্রত্যেক ব্যক্তি লেখা-পড়া ও গণনা কর গণিত 
শেখে। এই সব দক্ষতা বিনা জীবন খুব কঠিন য় যায়। 
মনুষ্য আরও অনেক কিছু শিখতে পারে যার দ [জীবন 
সুখময় হয়। চিত্ৰশিল্প, খেলা-ধুলা অথবা ক: ঢা লেখা 
এমন বিষয় যাদের মধ্যে নিজের প্রতিভা আ. যাগ্যতা 
আবিষ্কার করা যায়। 

শিক্ষা মনুষ্যকে স্পষ্ট ভাবে নৈতিক মৃত বিষয়ে 
বিচার-ভাবনা করতে আর ভাল-মন্দ নির্ণয় = [বুদ্ধি 
দেয়। এর দ্বারা তাদের মধ্যে সংগীত, চি: যেমন 
কলার রস গ্রহণের যোগ্যতা বিকশিত হয়। থেকে 
তাদের বিশ্বকে বুঝতে আর সর্বক্ষণ নিজের : ' বৃদ্ধি 
করতে সহায়তা প্রাপ্ত হয়। 
সমাজ-সমুদায় অথবা মনুষ্য সমাজও শিক্ষা -. যা লাভ 
ওঠায়। শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজকে অনেক কিছু দি. পারে। 


. তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের দক্ষতা ও কুশলতার দ্ব;-. নির্ণয় 


নিতে অথবা কাজ ভালভাবে সমাপ্ত করতে সক্ষম হন, যা 
দেশের প্রশাসনের জন্য সর্বদা আবশ্যকীয়। 


আমরা কি করে থাকি 


চরণ 


ছাট বালক-বালিকা পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত 
শন্মন পায়। এর উদ্দেশ্য তাদের স্কুলের জন্য 
আর শিক্ষাতে রুচি সৃষ্টি করা। 

ও মাধ্যমিক স্কুল-এই স্কুল গুলিতে 

ছাত্র-ছাত্রীরা ছয় কিম্বা সাত বৎসর বয়সে 
ব। প্রায় ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত থাকে। 
যাদের লেখা, পড়া আর সাধারণ গণনা শেখান 
[ তারা উচ্চারণ, হাতের সঠিক প্রয়োগ আর 
[থে মিলে কাজ করা শেখে। 

চরণে ছাত্রছাত্রীরা ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, 
‘দশী ভাষা আর বিজ্ঞান আদি বিষয় পড়ে। এর 
নর বিশ্ব-জান বৃদ্ধি পায় আর নতুন-নতুন রুচি 
য়। 
ঢ শিক্ষার স্কুল-এই শিক্ষা বড় বয়সের 
র জীবিকার জন্য প্রশিক্ষিত করে। কিছু স্কুলে 
স্‌, কার্পেন্টি (electronics and carpentry), 
বা গাড়ি মেরামত আদি ব্যবসায়িক শিক্ষা 
ম। কোনও-কোনও স্কুলে বাণিজ্য নার্সিং, 
আদি ব্যবসায়গুলির প্রশিক্ষণ দেয় ডাক্তারী, 
কঁটেকচার (medicine, law architecture) 


দান্য ব্যবসায়গুলির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার 
₹. শষ কলেজও থাকে। 


(How We Live) 


বিশ্ববিদ্যালয়-এর মধ্যে অনেক বিভাগ থাকে। বিভাগ 
গুলিতে বিদ্যার্থীদের বিশেষ ব্যবসায় আদির শিক্ষা দেওয়া 
হয়। বিজ্ঞান তথা কলার উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্হা থাকে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মহত্ৃপূর্ণ ভাগ অনুসন্ধান অথবা 
নানা প্রকারের নতুন নতুন আবিষ্কার করা। 


পৃথিবীতে শিক্ষা 


না বায় সরকার 
(Govt) করে। কোনও-কোনও দেশে বে-সরকারী 
স্কুলে-কলেজেও থাকে। কিছু লোকের বিচারানুসারে 
শিক্ষা ব্যবস্হার উপর পূর্ণজ সরকারী নিয়ন্ত্রণ হওয়া 
2 রি লা চিত লাতেরসুরিধাা 
পায়। 

অধিকাংশ দেশে ছোটদের জন্য এক নিশ্চিত বয়স 
পর্যন্ত স্কুলে পড়া, আইন অনুযায়ী অনিবার্ষ। এর পরে 
তারা কামকাজ করা বা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত করা সম্বন্ধে 
নির্ণয় করতে পারে। প্রত্যেক দেশের শিক্ষা প্রণালী 
নিজেদের ইতিহাস ও আবশ্যকতার: অনুরূপ হয়। 
আফ্িকা, এশিয়া আদি বিকাশশীল দেশে অন্য প্রকারের 
শিক্ষা অপেক্ষা টেকনিকাল (1০০10171091) তথা ওদ্যোগিক 
(industrial) শিক্ষণ অধিক মহত্বপূর্ণ। এর দ্বারা লোক 
দেশের বিকাশকার্ষে ভাগীদার হতে পারে। 


১৭৩ 


ভাল স্বাস্হ্য মনুষ্যের সব থেকে বেশী মুল্যবান সম্পত্তি। 
আজকাল সুস্হ থাকা পূর্বের অপেক্ষা সরল। আধুনিক 
মুনষ্যের স্বাস্হ্য সম্বন্ধে পর্যপ্তি জান আছে। তার 
পুষ্টিকর ভোজন প্রাপ্ত হয় আর সে পরিজ্কার-পরিচ্ছন্ন 
পরিবেশে থাকে। এ ছাড়া বৈজ্ঞানিক আর ডাক্তার রোগ- 
প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে নিয়েছে। 
অধিকাংশ লোক অসুস্হ হলে তৎকাল ডাক্তারের সহায়তা 
নিতে পারে অথবা হাসপাতালে যেতে পারে। 

পরিণামে আধুনিক মানব নিজের পূর্বজদের অপেক্ষা 
অধিক সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে। ওঁদ্যোগিক দেশগুলিতে 
লোক নিজেদের পূর্বজদের থেকে দ্বিগুণ আয়ু আশা 
করতে পারছে। এই শতাব্দীতে কোনও-কোনও দেশে 
জীবিত থাকার অবধি 20 বৎসর বৃদ্ধি পেয়েছে। 

এখনও কিছু দেশ এমন আছে যেখানে জীবনকাল খুব 
কম হয়। মনুষ্যরা ভরপেট খেতে পায় না। তারা নোংরা 
পরিবেশে জীবন ধারণ করে আর রোগের শিকার হয়। 
বিশ্ব-স্বাস্হ্য সংঘঠন ও অন্যান্য সংস্হাগুলি সারা সংসারে 
স্বাস্হ্যের উন্নতির জন্য কাজ করে। 


১৭৪ 


ব্যায়াম আর আরাম তথা পরিস্কার থাকা -; বশ্যক। 
ভোজন-ভোজন থেকেই কাজ করার আর :*লার শক্তি 
প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যদের আহার দেশে-দেশে আলাদা হয়। 


কিন্ত প্রত্যেক দেশে পুষ্টিকর ভোজনে কিছু বিশেষ জিনিস 
থাকে যেমন প্রোটিন,কেলশিয়াম, আয়রন আর ভিটামিন 
(proteins, calcium, iron and Vitamins)! জল 
খাওয়াও ভোজনের মতই আবশ্যক। - 


ব্যায়াম শু বিশ্রাম-ব্যায়াম দ্বারা মাংসপেশীর বিকাশ হয় 
আর শরীর ঠিক থাকে। পরন্ত নিদ্রাও আবশ্যক হয়। নিদ্রা 
ততটাই আবশ্যক যতটা আহার এবং পানীয় জল 
আবশ্যক। 

পরিচ্ছন্তা-নোংরাতে কীটাণু খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় 
আর রোগ উৎপন্ন হয়। অতএব পরিচ্ছলতা খুবই 
দরকারী। বার-বার ধৌত করলে তুক পরিষ্কার আর 
সুস্হ থাকে। নিয়মিত রূপে ব্রাশ (৮7891)) অথবা মজ্জন 
করে দাঁত এর মাড়ি পরিষ্কার ও সুস্হ রাখতে পারা যায়। 
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সা- জনিক স্বাহ্হ্য 

নগ:.. গ্রামে তথা অন্য সমুদায় গুলিতে এক সাথে থাকার 
দর রাগ একজনের থেকে অন্য জনে তাড়াতাড়ি ছোঁওয়া 
লে. মায়। একে “মহামারী” বলে। সরকারের এমন 
ব্যন 7 করা উচিত যেন মহামারী না লাগে। 


জব তা-রোগ-নিবারণের সব থেকে প্রভাবশালী উপায় 
হল রত্কার রাখা। রালাঘর, শৌচালয় ও ফেক্টারিগুলির 
নে; রাবার নালা থাকে। খাবার ও স্বচ্ছতার জন্য 
লো-দর পরিষ্কার জল সরবরাহ করা হয়। জঞ্জাল, 
অনা সরাবার প্রবন্ধ করা হয়। 


নে--প্রতিরোধক ব্যবচ্হা-কোনও সময়ে যে সব 
রো গর দ্বারা লক্ষ-লক্ষ লোকের মৃত্যু হত, তাদের সঙ্গে 
এ. সরকার, বৈজ্ঞানিক আর ডাক্তার একযোগে যুঝে 
যা. বসন্ত রোগ কোনও সময়ে সব থেকে অধিক ঘাতক 
ছি. এখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এর থেকে বাঁচবার জন্য 
"টা, (৮০০০ination) লাগান হয়। সুস্হ মানুষের শরীরে 
নদ কাঁটানু প্রবেশ করিয়ে দেওয়াই টীকা দেওয়া। এই 
ভাৱে প্রবিষ্ট কীটানু বা ভেকসিন (৮৪০০1)০) শরীরে রোগ 
পেকে বাঁচার প্রতিরক্ষা উৎপন্ন করে। টীকার দ্বারা 
ডিপথিরিয়া 1.7 আর পোলিও (diphtheria, tuberculo- 
sis and polio myelites)-এদের মত ভয়ঙ্কর রোগ 
গুলি থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য পাওয়া গেছে। 
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আমরা কি করে থাকি 


(How We Live) 


পা 


“শিশ্রদের বাচাও” (save the children organisation) সংগঠন মুখ্য 
রোগ গুলি থেকে শিশুদের রক্ষা করতে সাহায্য করে। এর যোজনা ধীনে 


স্বাজীল্যান্ড আফ্িকাতে কর্মরত ডাক্তার। 

গরম দেশ গুলিতে সাধারণত ঘাতক রোগ 
মেলেরিয়াকে অবরোধ করা যায় মেলেরিয়ার মশা নষ্ট 
করে। জলাযুক্ত জায়গাগুলি, যেখানে মেলেরিয়ার মশা 
জন্মায়, শুষ্ক করে দেওয়া হয়। জলাশয়সমূহে মশা-নাশক 
তেল ছেটানো হয় আর গুহের মশা কীটাননাশক রসায়ন 
দ্বারা নষ্ট করা হয়। 


স্বাস্হয-সেবা 


চিকিৎসা বিষয়ক উপচারের উন্নতির দ্বারা সামুদায়িক 
স্বাস্হ্যতে উলতি হয়েছে। নিউমোনিয়া আর মেনিনজাইটিস 
(pneumonea and meningitis) এর মত ভয়ঙকর 
রোগ থেকে পেনিসিলিন (penicillin) এর মত 
এন্টিবায়োটিক (8401101091০) ওঁষধ দিয়ে অসংখ্য 
লোকের প্রাণ রক্ষা করা হয়েছে। নতুন নতুন এন্টিসেপ্টিক 
(40701561105) ওষধ সংক্রমণ থেকে বাঁচায়। শল্য- 
চিকিৎসালয় ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গগুলি অপারেশন দ্বারা বদলে 
দেয়। এই প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত কিডনী (176) আর হার্ট 
(heart) কেও বদলে দেওয়া হচ্ছে। 


১৭৫ 


ভাল ভাল হাসপাতালে রোগীদের দেখাশোনা আর সেবা- 
যতু সেই রকমই হয় যেমন বাড়ির পরিবেশ হয়। অনেক 
অনেক কামরা ও ওয়ার্ড (ড/910) গুলিতে ফুল, চিত্র, রেডিও 
আর টেলিভিশনও থাকে। ছোটদের খেলার জন্য খেলনা 
আর পড়ার জন্য পুস্তকসমৃহও রাখা হয়। এই সব থেকেও 
অধিক মহত্ুপূর্ণ হল ডাক্তার ও নার্সদের দ্বারা রোগীদের 
দেখাশোনা করার ব্যবস্হা। এদের কাছে. রোগীদের 
সেবাযতের জন্য ওষধপন্র আর উপকরণ থাকে। 


হাসপাতালে 


এ যেন একটি ছোট-মোট শহরই। এর অট্টালিকা এই ভাবে 
নির্মিত হয় যে এক স্হান থেকে অন্য স্হানে খুব তাড়াতাড়ি 
আর অনায়াসেই পৌঁছে যেতে পারা যায়। অট্টালিকার 
বিভিন ভাগ বারান্দা দ্বারা জোড়া থাকে। হাসপাতালের 
নিজের রান্নাঘর, লন্ড্রী (aundries), স্টোর (Store), 


_ দোকান (91025) আর বিজলীঘর থাকে। 


) ১৭৬ 


ওয়ার্ড-হাসপাতালের.বড়-বড় কামরা যেখানে রোগীদের 
সেবাযত্বের জন্য রাখা হয়, তাদের ওয়ার্ড বলে। একটি 
ওয়ার্ডে অনেক রোগী থাকে, যেন তাদের একলা না লাগে 
সেই জন্য। নার্সরাও সব সময়ে নিকটেই উপলব্ধ থাকে। 
সাধারণত ছোটরা আলাদা ওয়ার্ডে থাকে। ডাক্তার অথবা 
নার্স রোগীদের পরীক্ষা করার সময় তারে খাটের চারিদিকে 
পরদা টেনে নিতে পারে। 


অপারেশন থিয়েটার-কিছু রোগী হাসপাতালে 
অপারেশনের জন্য ভর্তি হয়। উদাহরণ স্বরূপ, তাদের 
টন্দিল (1017911) বা এপেনডিক্স (appendix) এর 
অপারেশন করাতে হবে। অপারেশনে কুশল ডাক্তার 
অপারেশন করে, যাদের সার্জন (9৮726017) বলে। 
অপারেশন থিয়েটার কীটানুদের থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া 
উচিত। অপারেশনের জন্য আবশ্যক সব উপকরণ একটা 
টুলি (710116/) তে টেবিলের কাছেই রাখা থাকে। 
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হত 


গ্রপ্রএযুঞ্র 


EC 


প্র 


আমরা কি করে থাকি _ 


(How We Live) 


ওয়ার্ড- মহিলারা বাচ্চা জন্ম দেবার সময় 
চালে যায়। হাসপাতালের প্রসৃতি ওয়ার্ডে মা আর 
[ দেখা শোনা করা হয়। কখনও-কখনও নবজাত 
{ব দুর্বল হওয়ার দরুন তাকে বিশেষ স্হিতিতে 
ঠবেটার (incubat০r) এ রাখতে হয়। এর ভিতরে 
শিশুদের শ্বাস নিতে সুবিধা হয়। 


ত বিভাগ (casualty department) দুর্ঘটনা যে 
9 সময়ে হতে পারে। যখন কোনও ব্যক্তি বাড়িতে 
[ বাইরে আহত হয় তখন তাকে শীঘ্র এম্বুলেন্সে 
[তালে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই বিভাগে দিনরাত 
র-নার্স কার্ষরত থাকে। 

বভাগে আসার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীকে পরীক্ষা করা 
ডাক্তার তার জন্য ওয়ার্ড নিশ্চিত করে। রোগীকে 
[তালে অনেক সময় পর্যন্ত থাকতে হতে পারে। 
রশনও করাতে হতে পারে। কখনও-কখনও আবার 
সেবা যত্ের পরে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 


; এক ব্যক্তি বুকের এক্স-রে করাচ্ছে। ডাক্তারের 
'ণের জন্য তার ফুসফুস, হৃদয় অথবা হাড়ের চিত্র নেওয়া 
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এক মহিলা কিডনি-মেশিন (kidney machine) প্রয়োগ করছে। 
কেননা এর কিডনি স্বাভাবিক রূপে কাজ করে না। মেশিন কৃত্রিম 
কিডনির কাজ করে। টু 


চিকিৎসা মেশিন 
ডাক্তার রোগের চিকিৎসা আর রোগীদের আরামের জন্য 


নানা রকমের মেশিন ব্যবহার করে। রোগীর সেবার জন্য 
অধিকতর উপযোগী উপায়ের সর্বদাই খোজ থাকে। 


বিকিরণ-চিকিৎসা (Radiotherapy)-কেন্সারের 
(০1001) চিকিৎসার জন্য সর্বদা এই মেশিনের উপযোগ 
হয়। এই রোগ যে অঙ্গে হয় তাকে একেবারে নষ্ট করে 


. দেয়। মেশিন অত্যন্ত শক্তিশালী কিরণ্‌রোগের কীটানুদের 


নষ্ট করতে পারে। এই কিরণ সুস্হ মনুষ্যের জন্য 
হানিকারক হয়। বিকিরণ-চিকিৎসক কাচের জানালা 
দিয়ে রোগীর উপর নজর রাখে। 


শবাসযন্্র (২০519107)-যে রোগীদের স্বাভাবিক রূপে 
শ্বাস নিতে কষ্ট হয় তাদের এই মেশিনে রাখা হয়। যন্ত্র 
রোগীর ফুসফুসে পাম্প করে হাওয়া ভরে দেয়। 


হার্ট-লাং মেশিন-রোগীর হৃদয়-প্রত্যারোপন (Heart 
transplant) অপারেশনের সময় এই মেশিন রোগীকে 
জীবিত রাখে। এই অপারেশন খুব কঠিন আর অনেক সময় 
পর্যন্ত চলে। রোগীর নিজের হৃদয় সরিয়ে নেবার পর এই 
মেশিন তার হৃদয়ের বদলে কাজ করে। 


১৭৭ 


মনুষ্য আবশ্যক বস্ভদের মুল্যের বিনিময়ে যে বস্ত্তই গ্রহণ 
করতে মেনে নেয়, সেই হল ধন। যদি আমি জুতা বিক্রি করি 
আর আপনি জুতা চান তবে আপনি জুতার বদলে আমাকে 
ধন দিতে পারেন। আমি এই ধনের বিনিময়ে ভোজন অথবা 
অন্য কোনও জিনিস নিতে পারি। যে মনুষ্য আমায় ভোজন 
দিল, সে এই ধনকে নিজের আবশ্যকতার আর অন্য কোনও 
বস্তুর জন্য প্রয়োগ করতে পারে। এই ভাবে এই ক্রম চলতে 
থাকে। 

ধন বস্ত্তসমূহের মূল্যের মাপদন্ডও হয়। যদি আপনি 
জানেন যে এক জোড়া জুতা আর একটা ট্রানজিস্টারের 
(transistor) জন্য কত কত ধন চাই তবে আপনি এই দুই 
বস্ত্তর মুল্যের তুলনা করতে পারেন। 


ধন কেন আবশ্যক হয়? 


হাজার হাজার বৎসর পূর্বে বন জঙ্গল আর গুহায় নিবাসী 
লোকেদের ধনের আবশ্যকতা ছিল না। তাদের কিছু 
কিনতে বা অন্যদের থেকে নিতে হত না। তারা নিজেদের 
ভোজন ও বস্দ্রের ব্যবস্হা স্বয়ংই করে নিত। 

অবশেষে, মনুষ্য যখন নগর, গ্রাম আদির সংগঠিত 
সমাজে থাকতে লাগল তখন আর জীবন এত সরল থাকল 
ন। অধিক ও উত্তম জিনিসের দরকার হতে লাগল। কিছু 
লোক ফসল উৎপন্ন করতে আর পশুপালনে কুশল হয়ে 
গেল। এই ভাবে কেউ-কেউ কাপড় বুনতে, কেউ-কেউ 
রুটি (bread) বানানো আদিতে দক্ষ হয়ে গেল আর 


(farmer. weaver and baker) কথিত 


বস্ত্ত-বিনিময় পদ্ধতি-যখন কৃষকের রু 
হত তখন সে বেকারকে ডিম দিয়ে দিত। 
জোলার কাপড়ের বিনিময়ে তরকারি দিত 
মূল্যদানের এই পদ্ধতিকে বস্ত্ত-বিনিময় বল 

সভ্যতার বিকাশের সাথে-সাথে লোক ত 
যে আবশ্যক বসন্ত প্রাপ্ত করার জন্য এই পদ্ধাঁ 
উদাহরণ স্বরূপঃ যদি বেকারের ডিম বা 
দরকার না থাকে তবে কৃষক তার থেকে রুটি 
না। 


মুদ্রা পদ্ধতি-এই পরিস্হিতিতে কেউ এইর 


অথবা টোকন (10101) ব্যবহার করার বিঢা 


সকলেরই মান্য হয়। এখন বেকার কৃষকের ! 


বিনিময়ে টোকন নিয়ে ইচ্ছানুসারে জিনিস নি 


এই টোকনই অদাকার মুদ্রা। 


সোলার ব্রিটিশ 
মাতরেন 1489 


প্রারম্ভিক মুদ্রা 


প্রথম-প্রথম মুদ্রার রূপে প্রযুক্ত টোকন, এমন বস্ত হত, 
যাদের মনুষ্যের নিকট খুব মহত্ব ছিল। এদের সকলেই 
স্বীকার করে নিত। অধিকাংশ স্হানে লোকেরা গৃহপালিত 
পশুদের প্রয়োগ করত। যেই সব স্হানে লবণের স্বল্পতা 
ছিল, সেখানে লবণ টোকন রূপে ব্যবহৃত হত। কিছু লোক 
দুর্লভ ও সুন্দর ঝিনুক ও কড়ি প্রয়োগ করত। ধীরে-ধীরে 
অধিকারিক লোক সোনা-রূপার টুকরা ব্যবহার করতে 
আরম্ভ করল। ব্রোঞ্জকেও প্রয়োগে আনা হল। ব্রোজের 
টুকরাগুলিকেই সিক্কা (0০173) বলা হত। সিক্কাদের 
মৃল্য তাদের ধাতুমূল্যের সমান হত। 
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কি করে থাকি 


(How We Live) 


আধুনিক মুদ্রা 


ধাতুমুদ্রা সিক্কা 0০175-আধুনিক 00175 এর ধাতুর 
মূল্য কম হয়। কিন্ত্ত প্রত্যেক ০01 এর প্রত্যক্ষ মৃল্য-এর 


_ উপর ছাপা অথবা খোদা থাকে। প্রত্যেক দেশ নিজের 


নিজের ধাতু-মুদ্রা বা সিক্কা বানায় (701715)। এক এক 
দেশের সিক্কাকে অন্য দেশের সিক্কার সঙ্গে বিনিময় 
করা যেতে পারে। 


কাগজী মৃদ্রা-ধাতু মুদ্রা ভারী হবার দরুণ এদের ব্যবহার 
ছোট-ছোট নেওয়া-দেওয়াতে প্রযুক্ত হয়। বড় বড় রাশির 
নেওয়া-দেওয়াতে সরকারী প্রেস দ্বারা মুদ্রিত কাগজী মুদ্রা 
বা নোটদের উপযোগ হয়। 


সোনা আর রূপার বার (চ)৪/)-_পিন্ড বিভিন্ন দেশগুলির 

মধ্যে পরস্পরের ব্যাপার বিষয়ে এদের ব্যবহার হয়। কিছু 

দেশ ব্যাঙ্ক (১৪163) গুলিতে সোনা আরক্ষিত রাখে। এই 
কাগজী মুদ্রার বাস্তবিক মূল্যের সূচক হয়। 


সোনা 


১৭৯ 


ব্যাঙ্ক লোকেদের ধন রক্ষা করে। যদি ব্যাঙ্ক না থাকত 
তবে সকলের সব সময়ে নিজের ধন নিজের সাথে নিয়ে 
চলতে হত অথবা আলমারীতে রেখে দিতে হত, যেখান 
থেকে হারিয়ে যাওয়ার বা চুরি হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে 
যেত। ব্যাঙ্ক যখন পর্যন্ত আবশ্যকতা না হবে আপনার 
টাকা সুরক্ষিত রাখে। যখন আপনি ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন 
তখন একে খাতা খোলা বা ব্যাঙ্কের সাথে একাউন্ট 
(৭০০০Unt) খোলা বলে। 


ব্যাঙ্ক টাকা ধারও দেয়। মনে করুন কোনও কৃষকের 
ট্রেক্টর (19007) কেনার জন্য টাকার আবশ্যকতা 
আছে। সে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার চায়। যদি ব্যাঙ্কের 


বিশ্বাস হয় যে কৃষক টাকা ফেরৎ চুকিয়ে দিতে পারবে । 


তবে ব্যাঙ্ক তাকে নিশ্চিত দরে টাকা ধার দিয়ে দেবে। 


ব্যাঙ্ক প্রত্যেক 100 টাকার 10 অথবা 15 টাকা বেশী ; 


চাইবে যাকে সুদ বা 171617951 বলে। 


ব্যাঙেকের সাথে দেওয়া-নেওয়া 


যখন ব্যাঙ্কে একাউন্ট খোলেন তখন ব্যাঙ্ক আপনাকে 
‘এক চেকবুক (07৩00০ ৮০০1) দেয়, যার মধ্যে কিছু চেক 
থাকে। আপনি. বিল (9111) গুলির টাকা মিটিয়ে দিতে চেক 
ব্যবহার করতে পারেন। পোষ্ট অফিসের ডাকের মাধ্যমেও 
চেক পাঠিয়ে বিল অনুযায়ী মূল্য প্রদান করতে পারেন। 
যদি আপনি সুপর রেডিওজ্‌ নামক দোকান থেকে 15 
টাকার ট্রেনজিস্টার (৮৭5i5001) কেনেন তবে চেক ভরে 
টাকার বদলে চেক দিতে পারেন। 


১৮০ 


} সুপর রেডিওজ আপনার চেক নিজের ব্যাঙ্কে জমা করিয়ে 
দেয়। 15 টাকা (1॥॥pe৫5) তাদের একাউন্টে (॥ccount) 


জমা হয়ে যায়। 


ব্যাঙ্ক নিশ্চিত অবধিতে আপনাকে একটা বিবরণ 
পাঠায় যার মধ্যে আপনার একাউন্টে কত টাকা আছে 


‘দেখিয়ে দেয়। এই বিবরণকে 51416৫ বলে। আপনার 


একাউন্টে আপনি যখন চাইবেন আরও টাকা জমা করাতে 
পারবেন। 
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___ আমরা কি করে থাকি_ 


(How We Live) 


ব্যাঙ্ক কার্ড 


অনেক লোকেদের কাছে ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড (Credit Card) 
থাকে, যা তারা জিনিস কেনার সময়ে নগদ ধনের (০9911) বদলে 
ব্যবহার করতে পারে। দোকানে কার্ড দেখিয়ে গ্রাহক বিলের উপর 
হস্তাক্ষর করে দেয়। দোকানদার ব্যাঙ্ক থেকে পয়সা লিয়ে নেয়। 
গ্রাহক পরে ব্যাঙককে মূল্য চুকিয়ে দেয়। অনেক ব্যাৎক এই রকম 
মেশিন লাগাচ্ছে যার মাধ্যমে ধনের নেওয়া-দেওয়া করা যেতে পারে 
অথবা বিবরণ পত্র বা চেকবুক চাওয়া যেতে পারে। গ্রাহক নিজের 
কার্ড মেশিনে দিয়ে নিজের কোড (০০০০) নম্বর প্রয়োগ করে। সে 
টাইপরাইটারের কী-বোর্ডের (০৮১০৪/৫) মত কী-বোর্ডের উপর 
নিজের আবশ্যকতা সূচিত করে। যখন তার কাজ পূরা হয়ে যায় তখন 


ওভার ড্রাফ্ট 


যখন পর্যন্ত ব্যাক আপনাকে আপনার একাউন্টে 
(4০০০) জমা টাকার রাশির থেকে অধিক রাশি বের 
করার অনুমতি না দেয়, তখন পর্যন্ত একাউন্টের রাশি 
থেকে অধিক রাশির চেক দিতে পারেন না। ব্যাঙ্কের এই 
অনুমতিকে ০৬০1 ৫19 বলে। এটা এক প্রকারের ধন ধার 
করা হয়। আপনি যখন ওভারড্রাফ্‌ট করেন তখন ব্যাঙ্ক 
আপনার থেকে সুদ নেয়। যখন ওভারড্রাড্টের টাকা 
চুকিয়ে দেন তখন সেই টাকা একাউন্টে জমা হয়ে যায়। 
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পৃথিবীর কিছু অত্যাধিক ব্যস্ত ও মহতৃতূর্ণ নগর সামুদ্রিক 
বন্দর ও পোতাশ্রয়। সমুদ্র দিয়ে যাতায়াতকারী হাজার- 
হাজার জাহাজের যাত্রী ও পণ্যদ্রব্য ওঠাবার ও নাবাবার 
জন্য স্হানের আবশ্যকতা হবার দরুন এর মহত্ব হয়। 
পোতাশ্ৰয় গুলিতেই বন্দর তৈরী হয়। যেখানে জাহাজ 
সুরক্ষিত থাকতে পারে। এখানে জাহাজগুলির উপর মাল 
ওঠাবার আর নামাবার জন্য অপেক্ষিত মেশিন আর 
উপকরণও থাকে। 


পোতাশ্রয়ের প্রকারভেদ 


পোতাশ্রয় এমন হওয়া উচিত যেন জাহাজগুলি তীব্রগতি 
হাওয়া ও তুফানের মধ্যে সুরক্ষিত থাকতে পারে। 
পোতাশ্ৰয় খুব বড় আর খোলা হওয়া উচিত যাতে 
জাহাজগুলি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা না খায়। পোতাশ্রয়ের 
জল খুব গভীর হওয়া চাই যাতে বড়-বড় জাহাজ সব 
ভিতর পর্যন্ত আসতে পারে। 

প্রাকৃতিক পোতশ্রয়-এরা সাধারণ ঘেরা উপসাগর 
অথবা নদীর মোহনাতে হয়। দুই দিকে জমির মধ্যে দিয়ে 
জাহাজ ভিতরে আসতে পারে। পৃথিবীর কিছু মুখ্য 
পোতাশ্ৰয় প্রাকৃতিক। সংযুক্ত রাজ্য আমেরিকাতে 
নিউইয়র্ক , (New York, Sanfrancisco,) 
অস্ট্রেলিয়াতে সিডনি (5)৭॥ey) ব্রাজীলে রিয়ো-ডি' 
জেনেরো (2২1০ De Jeneir0) ভারতে বোম্বাই 
(Bombay) তথা সিঙ্গাপুর (Singapore) প্রাকৃতিক 
পোতাশ্রয়। 

কৃত্রিম পোতাশ্রয়-সমুদ্রে মজবুত তরঙ্গরোধী দেয়াল 
উঠিয়ে নির্মিত হয়। এদের এই রকম স্হানগুলিতে বানায় 
যেখানে পোতাশ্রয়ের দরকার আছে কিন্ত্ত উপযুক্ত 
প্রাকৃতিক উপসাগর নেই। ডোভার (Dover, Britain) 
লস এঞ্জেলেস (Los Angeles, U.S.A) আর ইউরোপু্ট 
(Europoort, Rottardam in Netherlands) 
এইরকম ব্যস্ত পোতাশ্রয়। ইউরোপুষ্ট পর সব 
চেয়ে বৃহৎ পোতাশ্রয়। 

অন্র্দেশীয় পোতাশ্রয়-সমুদ্র থেকে দূরে প্রশস্ত নদীতে 
এর নির্মাণ হয়। লন্ডন (London Britain, in) বোর্ডয়ু 
(Bordeau, France) and লিউ ও New 
Orleans, U.S.A) এগুলি সব অন্তর্দেশীয় পোতাশ্রয়। 
কেনাডাতে মন্ট্রিয়ল আটলান্টিক মহাসাগর থেকে 1500 
কি. মীটার থেকেও অধিক দৃরে। (Montreal, Canada 
1500 K.M. away from the Atlantic Ocean) 


১৮৪ 


৪016706) দ্বা? 


হয়েছে। 
মাল নাবানো ওঠানো 
মাল নাবানো-ওঠানোর জন্য জাহাজ প্লেটফর্মে (1:00) 
বেধে দেওয়া হয়। পোতাশ্রয়ের তটের সাথে যে প্লেটফর্ম 
তাকে ঘাট বা জাহাজ ঘাট বলে। তটের বাইরের দিকে 
নির্গত প্লেটফর্মকে পোতঘাট (Pier) অথবা জেটি (Jetty) 
বলে। পুরা ক্ষেত্র যেখানে জাহাজ দাঁড়ায় বা বাধা থাকে 
তাকে ডক (0০০10) বলে। 

পোতাশ্রয়ে জাহাজগুলি থেকে মাল নাবানো-ওঠানোর 
জন্য সঠিক (০০9০0 ও উপযুক্ত উপকরণ আর মেশিন 
সমূহ থাকা উচিত। 
মালবাহী জাহাজ-যে জাহাজ নিজের ডেকের নীচে বিশাল 
ভান্ডার কক্ষগুলিতে মাল নিয়ে যায় তাদের মালবাহী 
জাহাজ বা 761817575 বলে। বড়-বড় ক্রেন (crane) 
দিয়ে মাল উঠিয়ে ডকের উপর স্হিত গুদামে রাখা হয়। এই 
ক্রেনগুলি রেলের (811) উপর চলে। 

মালবাহী জাহাজ নিজের পাশেই নঙ্গর করা 
(m০০red) নৌকা গুলিতে নিজের ছোট-ছোট ক্রেন 
(৫6163) দিয়ে মাল নাবাতে পারে। এই ভাবে নাবানো 
মাল নৌকো দ্বারা ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। 
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£ মাল নামানোর বিভিন্ন উপায় 


কান্টনর জাহাজ (Container Ships) এই রকম 
জাহাজগুলির জন্য ভিল প্রকারের উপকরণ অপেক্ষিত 
থাকে। এদের মাল বড়-বড় বাক্সতে বন্ধ থাকে যাদের 


কন্টেনর বলে। বিশেষ প্রকারের ক্রেন দ্বারা জাহাজ থেকে 


উঠিয়ে ট্রাক (071০1) বা ট্রেনে (0:10) এ বোঝাই করা 
হয়। 


শস্যবাহী জাহাজ-এই জাহাজ গম বা অন্য শস্য বহন 
করে। জাহাজের ভান্ডার-কক্ষ থেকে (170145) পাম্প 
দ্বারা শস্য বের করে ডকে স্হিত স্টোরেজ ট্যাঙেক 
(Storage tank) এ ভরা হয়। 


তেলের টেওকর (011 a॥ker5)- এই জাহাজ তেল বহন 
করে। এরা সংসারের সব চেয়ে বৃহৎ জাহাজগুলির মধ্যে 
গণ্য হয়। কিছু জাহাজ এত বড় হয় যে অধিকাংশ ডকে 
ঢুকতে পারে না। তেল এদের পেট্রোলিয়াম পাম্প আর 
পাইপের সাহায্যে পারে দাড়ানো টেঙ্কগুলিতে (18015) 
অথবা পাশে নঙ্গর-করা ছোট-ছোট টেওকার (tanker) 


গুলিতে ভরা হয়। 
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আমরা কি করে থাকি 


(How We Live) 


লেকের বন্দর 


কিছু মহত্বপূৰ্ণ লেকের উপর নির্মিত হয়। শিকাগো 
আর টোরন্টো এই দুটি বন্দরই লেকের উপর স্হিত। 
রাশয়ার (ভূতপূর্ব সোভিয়েট সঙ্ঘের) বাকু আর 
অস্তরাখান (Baku and Astrakhan) এর বড় বন্দর 
কেস্পিয়ন সাগরের উপর (0892101 9০8) তৈরী হয়েছে। 
কেস্পিয়ন সাগর বস্তুত একটি হৃদই (1916)। 


বাক্স উঠিয়ে ট্রাকে বোঝাই করা 


সংসারের লোকপ্রিয় পানীয়দের মধ্যে কোকো একটি 
বিশিষ্ট স্হান অধিকার করে। এই পানীয় কোকো বৃক্ষের 
বীজ থেকে তৈরী করা হয় এবং সংসারের বিভিন্ন ভাগে 
রপ্তানি করা হয়। শত-শত বৎসর পর্যন্ত কেবল মধ্য ও 
- দক্ষিণ আমেরিকার লোকই এর স্বাদের আনন্দ উপভোগ 
করতে থেকেছে। পরন্ত 1500 ইং এর কাছাকাছি কোনও 
এক সময়ে হর্নেন্ডো কার্টেস (Hernando Cortes) 
নামক এক সাহসী ব্যক্তি কোকোর কিছু বীজ স্পেন দেশে 
নিয়ে গিয়েছিল। এর পর শীঘ্রই সম্পূর্ণ ইউরোপ “চকলেট 
হাউস” ইউরোপের লোকেদের জন্য কোকোর পেয়ালার 
সাথে চচাঁ ও আলোচনার আড্ডা হয়ে উঠল। সেই সময়ে 
কোকো খুবই ম্ল্যবান পেয় পদার্থ ছিল। 

উপরে £ কোকো বীজের আমদানি-রপ্তানির নবীনতম 
স্টাটিস্টিক (95681151105) বিবরণ সম্বন্ধীয় গ্রাফ (290) 
নীচে ৪ ঘানাতে কোকো বৃক্ষগুলিতে কীটনাশক ওঁষধ ছড়ানো 
হচ্ছে। এর দ্বারা বৃক্ষ কীট আর রোগগুলির থেকে সুরক্ষিত 


কোকো-বিশিষ্ট রপ্তানি (Coco-A typical Exp: 
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আমরা কি করে থাকি 


(How We Live) 


1-ক্ষেত থেকে পেয়ালা পর্যন্ত রে বাদ নে 
: গরম আর ভেজা স্হানগুলিতে যথা দক্ষিণ অথবা গরম টেঙেকর মধ্যে রাখা হয়। এর দ্বারা বীজ 
ফুলে আর্দ আর রঙে পিঙগল বর্ণ হয়ে যায়। 


ও পশ্চিম আচ্িকাতে জন্মায়। এর উচ্চতা প্রায় 

য় আর এর শাখা খুব কম হয়। পোঁতার কয়েক এর পরে বীজগুলিকে বার-বার উপর-নীচে করে ভাল 

খোই গাছের হা 6৯১৮ ই ওলি রা 

ংয়ের ফুল আসে। এদের মধ্যে থেকে কিছু ফুল বস্তায় বায়ুযান 
ফলে (যাদের পৃথিবীর বিভিন স্হানের ফেক্টরি গুলিতে পাঠানো হয়, 

বাতির 58 ৯৯৪ যেখানে এদের দ্বারা কোকো আর চকোলেট তৈরী হয়। 


ক ফলীতে প্রায় 40 বীজ হয়, যাকে সাধারণত 


ফসত : পেকে যাবার পর কোকোর ফলী (১০৫০) গুলির 

রঙ ল খবা কমলা রঙের মত হয়। মজুররা 

১৯ পর স্বানা শাখাগুলি কেটে এদের লাবযে নেয়। কোকো এবং চকোলেট যে কেবল স্বাদিস্ট হয় তা নয়, 

ফলীগপির খোসা ছাড়িয়ে বীজ বের করা হয়। মূল্যবান খাদ্য পদার্থ ও হয়। এদের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, 
প্রোটিন আর চৰ্বি (Carbohydrates, proteins and 

8 1815) প্রচুর মাত্রায় থাকে। এদের থেকে শক্তি (ener) 

প্রাপ্ত হয় আর এ বুদ্ধিতে সহায়ক হয়। সৈনিক আর 
পর্বতারোহী ঠান্ডা আর্দ আবহাওয়ায় খাবার জন্য সর্বদা 
চকোলেট নিজের সাথে রাখে। 
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(Shopping) 


কেনা কাটা 


বিগত শত বৎসরে ক্রেতার ক্রয়বিষয়ক পদ্ধতিগুলিতে 
অনেক পরিবর্তন এসেছে। পূর্বে লোকদের খাদ্যপদার্থ, 
কাপড়, পুস্তক, খেলনা আর ফার্নিচার আদি বিভিন্ন বস্ত্ত 
ক্রয় করার জন্য বিভিন্ন দোকানে যেতে হত। আজকাল 
বড়-বড় নগরের নিবাসীরা, নিজেদের আবশ্যকতার 
অধিকাংশ বসত এক অথবা দুইটি বড় স্টোরের (Store) 
থেকেই কিনে নিতে পারে। 

আধুনিক দোকানে অথবা স্টোরে (90079) আজকাল 
সেল্ফ-সার্ভিস (361-571০) এর সুবিধা বেশীর ভাগ 
সময়েই পাওয়া যায়। গ্রাহক নিজের আবশ্যক বস্তগুলি 
শেলফ (Shelve) থেকে নিয়ে ঝুরি অথবা টুলিতে 
(09116) জমা করে দরজার কাছে আসে, সেখানে 
ক্যাশিয়ার (0991৩) কে মূল্য চুকিয়ে দেয়। 

বাজার থেকে ক্রয় করা সর্বদাই জনপ্রিয় হয়ে এসেছে। 
লোকেরা এখানে দর-দস্তর করে কম দামে দ্রব্যাদি কেনার 
জন্য যায়। কিছু দেশে কেবল বাজারগুলিতেই লোক 
কেনাকাটা করতে পারে। 

আজকাল লোক ডাক দ্বারা জিনিস কিনতে পারে। 
তারা ক্যাটালগ (08819296) দামের সৃচী-পত্র দেখেও 
বস্তুর অডরি (97001) দেয়। দোকানদার আদেশানুযায়ী 
জিনিস তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। 
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প্রারম্ভে বাজার অথবা মন্ডীতে এই রকম লো- নমৃহই 
থাকত। অবশেষে ধনের বিনিময়ে দ্রব্য-বেচা শরু হল। 

আজকাল অধিকাংশ গ্রাম বা ছোট সহরগুলিতে প্রতি 
সপ্তাহে কম থেকে কম অন্তত একবার অবশ্য বাজার 
বসে। এই বাজার খোলা জায়গায় অথবা বড় অট্রালিকায় 
হতে পারে। বিক্রেতা ছোট-ছোট দোকান অথবা স্টল 
(912115) লাগিয়ে নিজেদের জিনিসগুলি সাজিয়ে বসে। 
বেশীর ভাগ সময়েই এই সব বাজার রাস্তার কিনারে বসে। 

বাজারগুলিতে বিভিন্ন রকমের জিনিস বেচা হয়। 
কেনে। থাইল্যান্ডের রাজধানী বেঙককে (Bangkok, 
Capital of Thailand) প্ৰস্দিধ ভাসমান বাজার 
(floatig market) আছে, যেখানে ছোট-ছোট নৌকা করে 
ফল-তরকারি বেচে। 

কৃষক গৃহপালিত পশু, ঘোড়া শুকর আর ভেড়া আদি 
কেনা-বেচার জন্য বিশেষ বাজারে-পশু মন্ডীতে যায়। 
ফার্নিচার, আভৃষণ অথবা পুরান কাপড় অন্য বাজার 
গুলিতে পাওয়া যায়। 
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-্মামরা কি করে থাকি_ 


উ ছোট দোকান 


সি 4৮ 


কাংশ লোক ছোট ছোট দোকান থেকে কেনা-কাটা 
চত থাকে। এই রকম দোকান পরিবার দ্বারা 
নো হয়। এই সব দোকান নিশ্চিত সময়ের পরেও 
না থাকে। কিন্ত এদের দ্রব্যাদির মূল্য বড়-বড় 
কানের তুলনায় অধিক থাকে। কারণ এই যে বড় 
ফান অথবা স্টোরে বিবিধ প্রকারের অনেক দ্রব্য বিক্রয় 
অতএব তারা অল্প লাভে জিনিস বিক্রি করতে পারে। 
ছোট দোকানদার গ্রাহকের সাথে বন্ধুর মত ব্যবহার 
1, যা বড় স্টোরে সম্ভব হয় না। ছোট-ছোট 
গুলিতে এক অথবা দুটি করে দোকান থাকে। 


চার (Baker)-৪ অধিকাংশ বেকার স্বয়ং ব্রেড তৈরী . 


1 এই সব দোকান থেকে তাজা ব্রেড আর কেক 
11০) ক্ৰয় করতে পারা যায়। (পৃষ্ঠ 156 দুষ্টব্য) 


(How We Live) 


করে। আপনি আপনার পছন্দ মত মিঠাই ক্রয় করতে 
পারেন। খোয়া আর পনীর দিয়ে তৈরী মিঠাই অধিক 
পছন্দের হয়। 

মৎস্য-বিক্রেতাঃ এরা সকল প্রকারের মৎস্য বিক্রি করে। 
এবং মাছ রান্নার ব্যাপারেও উপযোগী পরামর্শ দেয়। 
সবজী বিক্রেতা ঃ ফল-সবজির দোকানে আপনি তাজা 
সাজিয়ে রাখা ফল-সবজি থেকে নিজের আবশ্যকতা 
অনুসারে কিনতে পারেন। এদের কাছে ফল-সবজি বড়- 
বড় স্টারের মত প্যাক (0901) করা থাকে না। 
খবর কাগজের এজেন্ট £ অধিকাংশ খবর কাগজের 
এজেন্ট গ্রাহকদের বাড়িতে গিয়ে খবর-কাগজ, পত্রিকা, 
কমিকস (0070105) আদি পৌঁছে দেয়। 


ভবিষ্যতের কেনা কাটা 


বিকাশপ্রাপ্ত ও উন্নত দেশগুলিতে নগরবাসী লোকেরা শীঘ্বই ঘরে 
বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। তাদের কেবল নিজের 1.৬ চালু 
করতে হবে। 7.৬. পর্দায় দেখে বস্তদের পছন্দ করে নিতে 
পারবেন। 

এক বিশিষ্ট কার্ড দ্বারা লোকেরা সোজা আদেশ (9101) দিতে 
পারবেন এবং দ্রব্যাদি শীঘুই তাদের কাছে পৌঁছতে পারা যাবে। 


দোকান হয়, যেখানে খাদ্যদ্রব্যের সাথে-সাথে অন্য অনেক 
গাহস্হ্ দ্রব্যাদি ও পাওয়া যায়। মনুষ্য টুকরি অথবা টুলী 
(trolley) তে শেলফ (91161) থেকে আবশ্যক 

জমা করে। বিপণন কেন্দ্র (shopping centre) এ 
অনেক ছোটবড় দোকান একই জায়গায় থাকে। এদের 
আশেপাশে গাড়ি দাঁড় করাবার বাবস্হাও থাকে। যাতে 
গ্রাহকদের কোনও অসুবিধা না হয়। 


ডিপার্টমেন্ট স্টোর সাধারণতঃ বড় বহৃতলা অট্ালিকা হয় 
যাদের মধ্যে লিফ্ট দ্বারা গ্রাহক ও মালপত্র উপর নীচে 
আনে ও নিতে পারে। 


কাটার সেলুন (591901), ব্যাঙ্ক, 
এজেন্ট (travel agent) আর সিনেমা 
ব্যবস্হা থাকে। 


কর্মচারী (Workers) এই সব স্টোর ভালভাবে চালাবার 
জন্য অনেকানেক কর্মচারী আবশ্যক হয়। দ্রব্যাদি যে 


manager) থাকে, তত্ত্বাবধান করাই যার কাজ হয়। 


১৯০.. 


ডিপার্টমেন্ট স্টোর (department store) এর 


অধিকাংশ কর্মচারী নজরের বাইরে নিজের 
কাজ করতে থাকে। লেখাকার আর ক্লার্ক (৫০০01001215 
and clerks) বিত্ত-বিষয়ক কাৰ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারা 
হিসাবের দিকটা দেখে আর কর্মচারীদের মাইনে দেয়। 
পারসোনাল (79০750161) বিভাগের কর্মচারী সকল 
কর্মচারীর দেখাশোনা করে। তারা নতুন কর্মচারীদের 
প্রশিক্ষণও দেয়। 

সঙ্জাকার 91০, ০৪9৩ গুলিতে সুন্দর করে দ্রব্যাদি 
সাজায় বিক্রেতা (seller) এর কাজ মহত্বপূৰ্ণ হয়। 
সাধারণত সব এক বিক্রেতা থাকে। তাকে 
বিক্রয়ের বস্তদের প্রকার আর মাত্রা আদির অধ্যয়ন ও 
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| বিজ্ঞাপন ঠ KL ফি. 


বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন প্রকারের সূচনা ভাল বিজ্ঞাপন মনোরঞ্জক আর জানব য়। এদের 
প্রাপ্ত হয়। আমরা এতে এত অভ্যস্হ হয়ে গেছি যে এদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে কোন ॥- ক্রয় হচ্ছে 
ছাড়া জীবনের কল্পনাই কঠিন হয়। আমরা এদের আর কি কিনতে হবে। বিজ্ঞাপন খাদ্য 7, কাপড়, 
রেডিওতে শুনি, 1.৬. সিনেমাতে দেখি, আর পত্র- ফার্নিচার, ওঁষধ এবং দৈনিক উপযে অন্য সব 
পত্রিকাগুলিতে পড়ি। রাস্তাতে চারিদিকে পোস্টার বস্ভদের সম্বন্ধে হতে পারে। এদের । আমরা 
(9০316) আর রঙ-বেরঙের বোর্ড লাগানো থাকে। সিনেমা, থিয়েটার আর সঙ্গীত গো সম্বন্ধে 
পৃথিবীর কিছু স্হান বিজ্ঞাপনের কারণেই প্রসিদ্ধ হয়। জানতে পারি। দর্শনীয় স্হানগুলির চিত্র দে মুগ্ধ হয়। 
আমেরিকার নিউইয়র্ক (Ne York) সিটি (09)র বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমরা আধুনিকত ৷ (car), 
একটি বাজার ব্রডওয়ে (8:099/85) এর এক ভাগ বায়ুযান, বাড়ি আদির সম্বন্ধে জানতে * 

চমকদার আলোর হাজার-হাজার বিজ্ঞাপনদের কারণে 

একে “গ্রেট হোয়াইট ওয়ে” (The Great White Way) 

বলা হয়। 


নীচে বাসে £ ডেনটিস্ট (06719) এর দোকানের আকর্ষক 
বিজ্ঞাপন 


ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে বিজ্ঞাপনের খুব মহত্ব আছে কেননা | 
এ উৎপাদক ও উপভোক্তাকে-এককে অন্যের সঙ্গে 
মিলিয়ে দেয়। উপভোক্তার বিজ্ঞাপনের সত্যতা 
নির্ভর হওয়ার যোগ্য হওয়া চাই। কিছু দেশে আইন দ্বারা ্‌ 
এই রকম বিজ্ঞাপন সমূহের উপর প্রতিবন্ধ থাকে। যারা 
মিথ্যা এবং ভ্রমাতমক হয়। এই প্রকার, লোকদের ভাবনাও 
বিশ্বাসের পীড়াদায়ক সামগ্রীর উপযোগও বর্জন করা 
হয়। বিজ্ঞাপন কত্ত কুৎসিত পোষ্টার অথবা বোর্ড লাগিয়ে 
সুন্দর ভবন অথবা জায়গাগুলি খারাপ না করতে পারে_ 
এর উপরও নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়। 
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তহাস 


পরিবহন আর সঞ্চার 


(Transport and Communication) ” 


1984 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অন্তরীক্ষে- 
চলন্ত অন্তরীক্ষ যাত্রী বুস মেককেন্ডলেস 
(Mc Candless) এর স্পেস শাটল 
(Space Shuttle) চেলেঞ্জজর 
(Challenger) থেকে তোলা এঁতিহাসিক 
ফোটো। 


1800 সাল পর্যন্ত মোটর গাড়ি, রেল বা বায়ুযানের কোনও 
চিহ্ন কোথাও ছিলনা। খুব কম লোকই নিজের বাড়ি থেকে 
দূরে যেত। যখন কেউ যেত তখন ঘোড়া বা মোষে টানা 
গাড়িতে যেত। আজকাল পৃথিবীর কোথাও যাওয়া-আসা 
খুব সহজ হয়ে গেছে। কিছু যান তো কয়েক শত কি মীটার 
প্রতি ঘন্টার গতিতে চলে। 


পরিবহনের কাহিনী 
প্রথম থেকেই মনুষ্য যাত্রার সরল ও দ্রুত সাধনের অনুসন্ধান 
করে যাচ্ছিল। 
চাকা-প্রায় 5000 বৎসর পূর্বে চাকার আবিষ্কার ভূ- 
পরিবহনের দিকে এক মহত্তপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। চাকার 
আবিস্কারের পূর্বে মনুষ্য ভারী বোঝা ঘষে ঘষে নিয়ে যেত। 
কখনও এই টানা-ঘষার কাজটা পশুদের দিয়ে করানো 
হত। 

প্রারম্ভিক চাকা সম্ভবতঃ কাঠের গুঁড়ি থেকে কাটা 
টুকরা ছিল। মিশরের অধিবাসীরা প্রায় 2000 8.০% পূর্বে 
যে চাকা বানিয়েছিল, তার আজকালের চাকাগুলির সঙ্গে 
মিল আছে। 

প্রথম-প্রথম চাকা দেওয়া গাড়িগুলি রুক্ষ ও 
কষ্টদায়ক ছিল, কিন্ত্ত 1800 সালের কাছাকাছি, ঘোড়ার 
গাড়িগুলি কিছু আরামদায়ক হয়েছিল। তা সম যাত্রার 
গতি কম থাকত। 100 কি. মীটারের যাত্রাতে দুই দিন 
লেগে যাওয়া খুব সাধারণ কথা ছিল। 


পরাধুনিক (581১6150710) বায়ুঘান কর্ম্কড-এই বায়ান কেবল 
চার ঘন্টায় আটলান্টিক পার করে অথচ 1927 তে চার্লস 
লিন্ডবার্গের “Spirit ০f 5. 7,০৪৪” উড়িয়ে এই মহাসাগর পার 
করতে 33 ঘন্টা । 


১৯৪ 


পাল-যে সময়ে চাকা আবিষ্কার হল, প্রায় 
মানুষ নৌকার গতি বুদ্ধি করার উপায় * 
হাওয়ার সাথে চলার জন্য পাল আর মাস্ভত 
করতে লাগল। এর পূর্বে দাঁড় দিয়ে নৌকা ৮ 


বাম্পযুগ-আঠারো শতাব্দীতে এক মহত্তুপৃণ 
হয়েছিল। এই আবিষ্কার যাত্রাকে গতিশীল ৩ 
করলো। ইং 1769 সালে নিকোলাস কুনো না; 
এক ব্যক্তি (Nicholas Cugr.0t) বাষ্প-চ 
দেখতে একটা ট্রেকটর (৭০০1) বানিয়েছিল 
কুৎসিত হওয়া সত্বেও এই গাড়ি 5 কি. মীটার 
গতিতে চলতে পারত। 


বাষ্প ইঞ্জিন রেল গাড়ির জন্য উপযুক্ত ছিল 


এর কাছকাছি সময়ে মানুষ রেলগাড়ির যাত্রা অ 
দিয়েছিল। 


৭ ইঞ্জিন_-পরিবহনের ইতিহাসে সব থেকে বড় 
”ভবজ্ঃ 1800 সালের অন্তিম বৎসর গুলির মধ্যে 


ল্তদন ইঞ্জিনের আবিষ্কার ছিল। এই ইঞ্জিন বাষ্প- 


থেকে অনেক হালকা ছিল এবং এতে বাষ্পের 


৷ এল। এর দ্বারা মোটর গাড়ি বানানো সম্ভব হল 
বলম্বে লক্ষ-লক্ষ লোকের কাছে নিজেদের গাড়ি 
ll 


ন ইঞ্জিন দিয়ে 190 3 সালে বায়ুযান উড়ানো হল 


বই হাওয়াই যাত্রা (91719%০1)র চলন হয়ে গেল। 


পরিবহন ও সঞ্চার 2 


(Transport and Communications) 
ভাবী পরিবহন 


এখনও আরও তীব্র গতি ও উত্তম যারা-সাধনদের 


অনুসন্ধান চলছে। 


আজ বায়ুযান 2000 কি. মীটার প্রতিঘন্টা গতির 
থেকেও অধিক। রেল 200 কি. মীটার প্রতি ঘন্টার থেকে 
অধিক গতিতে চলতে পারে। শক্তিশালী রকেট গুলি 
((০০1015) মনুষ্যকে চাঁদে পৌঁছে দিয়েছে। [ও 

লক্ষ-লক্ষ মোটর গাড়ি রাস্তা-গুলিতে দৌঁড়চ্ছে। 
এদের থেকে নির্গত ধুয়োর থেকে বাচার জন্য বৈজ্ঞানিক ও 
ইঞ্জিনিয়ার প্রয়াস করে যাচ্ছেন। বিদ্যুত বেটারী (electric 
battery) সমাধান করতে পারে। এর দ্বারা আরও এক 


- সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পৃথিবীতে পেটের ভান্ডার 


অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে-এই চিন্তার শেষ 
হবে। ৰ 


| পথ পরিবহন (Road Tran: | 


দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে আছে মোটর গাড়ি, বাস, 
মোটর সাইকেল, সাইকেল আদি বাহন। এই যানবাহন 
আমাদের যে কোনও জায়গায় আরামে এবং তাড়াতাড়ি 
ষাওয়া-আসায় সাহায্য করে। প্রতি বৎসর লক্ষ-লক্ষ নতুন 
বাহন পথে এসে যায়। কিছু লোকের বিচারে নগরে খুব ভিড় 
হতে আরম্ভ করেছে। যদি বাহন গুলির সমস্ত মালিকরা 
নিজের নিজের গাড়িতে কাজে যেতে চায় তবে পথে চলার 
জায়গা থাকবে না। 


মোটর গাড়ি 


সেলুন বা সীডন (saloon or 560917) যাদের মধ্যে চার-: 
পাঁচ ব্যক্তি বসতে পারে, সব থেকে লোকপ্রিয় মোটর গাড়ি। 
গ্রামে বা সহরতলীতে যারা থাকে অথবা যাদের পরিবার 
বড়, তারা এস্টেট কার অথবা স্টেশন ওয়াগন (estate 
car or station wagon) পছন্দ করে। এদের মধ্যে দশ 
জন লোক বসতে পারে এবং অনেক মালপত্র বোঝাই করা 
যেতে পারে। ভারতে এম্বেসেডর, ফিয়েট আর মার্াঁত 
গাড়ি অধিক চলে। - 
১৯৬ ‘ 


প্রারম্ভিক গাড়ি- 1880 সালে দুই জন জামান গা 
নাম গটলির ডেমলর এবং কার্ল বেন্জ ttlieb 
Daimler and Karl Benz) প্রথম গাড়ি ব।লয়েছিল, 
বাস্তবে যাদের গাড়ি বলা যেতে পারত। এই গা; পেট্রোল 
ইঞ্জিনে চলত। ফ্রান্স এবং ব্রিটেনেও কিছু প্রার'-তক গাড়ি 
নির্মিত হয়েছিল। গাড়ি উৎপাদনে সব চেয়ে আক প্রগতি 
সংযুক্ত রাজ্য আমেরিকাতে হয়েছে। রেন্সনস্‌ ঈ. ওলড্স্‌ 
(Ransons E. 0145) ইং 1901 সালে অধিক মাত্রায় 

নির্মাণ শুরু করেছিল। এর অল্প পরেই হেনরী ফোর্ড 
(Henry Ford) নিজের মডেল টী (model T)র 
উৎপাদন শুরু করেছিল। এই গাড়িগুলির ডাক নাম ছিল 
Tin Liggi! সন 1908 এবং 1927 এর মধ্যে Ford 1 
কোটি 1061 T বিক্রি করেছিল। 
আধুনিক গাড়ি-অদ্যকার গাড়ি Tin [1651 থেকে 
অনেক ভিন্ন দেখায় এদের মধ্যে অতিরিক্ত সুবিধা আর 
সুরক্ষা ' ব্যবস্হা -আছে। এদের সাস্পেনশন (suspension 
90677) এর কারণে খারাপ রাস্তায়ও আরামে চলতে 
পারে। কিছু গাড়িতে বাতানুক্ল যন্ত্র লাগান থাকে৷ 
দুর্ঘটনার সময় চালক ও যাত্রীদের রক্ষার জন্য রক্ষা-বেল্ট 
(safety belt) থাকে। 

কিছু আধুনিক গাড়ি ডিজেলে (015561) চলছে। 
ডিজেল ও পেট্রোল ইঞ্জিনদের মধ্যে অল্প পার্থক্য হয়। কিছু 
গাড়ি টারবাইন ইঞ্জিনে (turbine enn) চলে। এই 
ইঞ্জিন জল, গ্যাস (625) ও বাষ্প (506211) এ চলে। 
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) সালের কাছাকাছি সময়ে নির্মিত প্রারম্ভিক 


pedals 
সাইকেলকে নিজের সাথে নিয়ে চলত। ইং 1839 
কাটিশ (5০০0i৪॥) লোহার কির্ক পেট়িক 
ন (Kirk-Patrick Mc millan) পেডল- 
সাইকেল বানিয়েছিল। আরোহী পেডলকে 
ছ চালিয়ে সাইকেল চালাত। 
গ্ভিক সাইকেলগুলি খুব কষ্টদায়ক ছিল। 
সাইকেল গুলি সুরক্ষিত ও আরামদায়ক। কিছু 


কে ফোল্ডও (1014) করে দেওয়া যায়। 
র সাইকেল 


সাইকেলের আবিষ্কার মোটর গাড়ির পূর্বে 
৷ ইং 1869 সালে দুই জন ফ্রান্সের লোক 
ক সাইকেল “বোন শেকার (bone shakers) এ 
[জন লাগিয়েছিল। শেষে ইং 1885 সালে জার্মান 
[ ডেমলর (Gottlieb 70917101) পেট্রোল চালিত 
ম মোটর সাইকেল বানিয়েছিল। 

জকাল বাজারে অনেক প্রকারের মোটর সাইকেল 
যায়। কিছু সাইকেলর গতি 300 কি. মীটার প্রতি 
॥ অধিক হয়। 


পরিবহন ও সঞ্চার 


(Transport and Communications) 


ট্রাম ও বাস 


সার্বজনিক পরিবহনের রূপে প্রযুক্ত প্রথম বিশ্বসনীয় বাহন 
ছিল বিদ্যুত-ট্রাম। এই বাহন বড়-বড় রাস্তায় বিছানো 
রেলের উপর চলত। এর চলার জন্য উপরে টানা বিজলীর 
তারগুলি থেকে অথবা ভূমিগত রেল থেকে শক্তি 
(60672) পেত। জমির মধ্যে নির্মিত খাঁচার সঙ্গে রেলের 
সম্পর্ক হত। 

আজকাল ডিজেল ইঞ্জিন-চালিত বাস প্রচলিত আছে। 
এদের চলার জন্য রেল আবশ্যক হয় না। এরা সব জায়গায় 
যেতে পারে। টুলিবাস ট্রাম আর বাসের মিলিত রূপ। একে 
বাসের মত চালানো যেতে পারে। এর মধ্যে এক বিদ্যুত 
মোটর থাকে আর এ উপরে টানা তারগুলি থেকে শক্তি 
নেয়। 
রী টি FS 


উপরে £ বেলজিয়ামে এক বিদ্যুত ট্রাম। 
বামে $ পেনী-ফার্টি৬গ আর কিছু আধুনিক বাহন। 


ট্রাক 


সড়কে চালিত ভীমকায় লরি ভারী বোঝা এক স্হান থেকে 
অন্য স্হান নিয়ে যায় আর লম্বা যাত্রা করে। ভ্যেন (Van) 
কম বোঝা নেয় ও কম দৃরে যায়। বাড়িতে-বাড়িতে 
অধিকাংশ মাল এদের দিয়েই পৌঁছানো হয়। বড়-বড় 
লরি বা ট্রাক-গুলিতে ডিজেল ইঞ্জিন হয়। কিছু-কিছু দেশে 
ট্রাকগুলির দৈর্ঘাও ভার আদি সম্বন্ধে নিয়ম করা আছে। 


১৯৭ 


বড়-বড় পথ অথবা রাস্তাগুলি নগর, শহর এবং গ্রাম- 
সমৃহকে এককে অন্যের সঙ্গে জোড়ে। যদি সড়ক, রাস্তা 
না থাকে তবে গাড়ি, ট্রাক অথবা বাসে করে এক স্হান 
থেকে অন্য স্হানে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো সম্ভব হয় না। 

সড়ক ছোট, বড় সকল প্রকারের হয়। যে সড়ক গুলি 
শত-শত কি. মীটার লম্বা আর বিস্তৃত, যাদের উপর 
দিয়ে তীব্র গতিতে যানবাহন চলতে থাকে আর যারা 
মহত্বপূৰ্ণ নগরগুলিকে জোড়ে, তাদের রাজ-মার্গ অথবা 
হাই ওয়ে (7121) Wy) বলে। 


প্রারম্ভিক সড়ক সমূহ 


খাদ্য ও জলের অনুসন্ধানে চলার সময় জঙ্গলে জন্তদের 
পায়ের ছাপ ও চাপে যে সরু মাটির পথ তৈরী হত তাকেই 
প্রথম সড়ক বলা যেতে পারে। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে 
মনুষ্ও এই প্রয়োজন নিয়েই নিজদের আলাদা রাস্তা 
বানিয়েছিল। 

রোম-নিবাসীরা সর্বপ্রথম উত্তম সড়ক নিমাঁণ 
করেছিল। তারা 2000 বৎসর পূর্বে অনেক ভাল ভাল 
রাস্তা বানিয়েছিল। এই রাস্তাগুলি, সোজা ও সরল ছিল। 
তারা বজরী (কঙ্কর ও প্রস্তর টুকড়া) আর চুনের স্তরের 
উপর বড়-বড় চ্যাপ্টা পাথর বিছিয়ে দিত। সড়কের ধার 
গুলিতে জল বের করার জন্য নালীও বানাত। 

রোমন সড়ক -_ ০ 


১৯৮ 


উপরে $ সড়ক বানাবার জন্য আর্থয়ুভার (Earth ৷ 
করছে। 


বামে £ রোমন এবং আধুনিক সড়কের সংরচনা দেখাবার জন্য 
আধুনিক সড়ক 


আধুনিক সড়কের নির্মাণ যথাযথ পরিকল্পনা অনুযায়ী 
করা হয়। এই কথা মনে রাখে যে তারা স্হানের অনুরূপ হয় 
আর সেই এলাকাতে কম থেকে কম আলোড়ন আনে। 
সড়ক পরিকল্পনা-সার্ভেয়ার (31%65০07) সেই স্হানের 
মানচিন্ত্র অধ্যয়ন করে যেখানে সড়ক বানানো হচ্ছে। তারা 
সব থেকে ভাল আর সরল সড়ক মনোনীত করে। কোনও 
কোনও স্হানে নদীর উপর পুল অথবা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে 
সুরঙ্গ (001071) তৈরী করা দরকার হতে পারে। 
ইঞ্জিনিয়ার মাটির নমুনা পরীক্ষা করে দেখে যে জমি 
সড়কের জন্য উপযুক্ত কিনা। 
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সং নির্মান-সর্বপ্রথম ভূমিকে সমতল করতে হয়। 
বুলডোজার (911102613) দিয়ে বৃক্ষ আদি সরানো হয়। 

বড় ট্রাক দিয়ে প্রস্তর খন্ডগুলি সরিয়ে দেওয়া হয়। 
ভারা! বিশাল রোলার (01165) দিয়ে জমিকে সমতল 
করে। 

সড়কের কয়েকটি স্তর হয়। সর্বপ্রথম কঙ্কর, ইট, 
পাথরের টুকড়ো আর অন্য এমন সামগ্রীর শক্ত স্তর 
বিছানো হয়। এর উপর ছোট-ছোট কঙকরের টুকড়ো ও 
প্রস্তরের টুকড়ো মিলিয়ে আস্ফ্যাল্ট (asphalt) এর 
একটি মোটা স্তর তৈরী করা হয়। আসফ্যাল্ট এক 
রকমের আলকাতরা। একে গরম অবস্হায়ই বিছিয়ে দিতে 
হয়। রোড মেকার (709 11৪k!) নামক মেশিনই একে 
ছড়িয়ে দেয়। এর পর ভারী রোলার দিয়ে সড়চকর 
উপরিভাগ (50:০6) কে মসৃণ ও সমতল করা হয়। কিছু 
রাস্তাতে বিশেষত মোটর গাড়ি চলার রাস্তা গুলিতে 


উপরের স্তরটির জন্য 29391. এর স্হানে কংকীট 


(concrete) ব্যবহার করা হয়। 

সড়ক গুলি ধার-দুটির থেকে মধ্যস্হলে উচু হওয়া 
উচিত। উদ্দেশ্য হল বর্ষার জল যেন বেরিয়ে যায়, জমে না 
থাকে। মধ্যভাগকে শিখর (0102) বলা হয়। 
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পরিবহন ও সঞ্চার 


(Transport and Communications) 


সড়ক বা বড় রাস্তায় সুরক্ষা 


সড়কের উপর আঁকা সাদা আর হলুদ রঙের লাইন (1৩5) 
গুলি গাড়ি চালাতে ড্রাইভারদের সাহায্য করে। সড়ক সঙ্কেত 
ড্রাইভার-দের বিপত্তি থেকে সাবধান করে আর নির্দেশ দেয় 
সতর্কতা সৃচক সঙ্কেত 


/৯ ১ 4১ এ 


পেছল রাস্তা ৮১১১ 


৬ 
বায়ুযানের হঠাৎ শব্দ 


A ALA 


ট্রেফিক সঙ্কেত পায়ে হাটা পথ 58 


মোটর গাড়ি চলার সড়কের উপর আসা-যাওয়ার || 
বাহনদের মধ্যস্হলে অবরোধ (১৪17101) বানানো থাকে। যদি 
কোনও গাড়ি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তবে অবরোধে 
ধাক্কা খাবে, সামনে থেকে আসছে এমন কোনও বাহনের 


সঙ্গে নয়। 
সড়ক গুলির দুই ধারে সাধারণত গাছ লাগানো হয়। এতে 
সড়ক দেখতে সুন্দর লাগে। গাছের শিকড় মাটি সরতে দেয় না। 


‘(Railways and Trains) 


প্রারম্ভে রেলগাড়ি অদ্যকার মত ছিল না। কাঠের রেলের ডিজেল ইঞ্জিন-এদের ডিজেল থেকে শক্তি গ্ত হয়। 
উপর ঘোড়ার দ্বারা কয়েকটি ট্রাক টেনে নেওয়া হত। বাস এবং ট্রাকেও ডিজেল ইঞ্জিন থাকে, তবে: নর ইঞ্জিন 
আধুনিক রেলগাড়ি ভারী বোঝা নিয়ে তীব্র গতিতে চলে। খুব বড় ও শক্তিশালী হয়। এই ইঞ্জিন সর্বদা -পার জন্য 
একটি রেলগাড়িতে শত-শত সড়ক-বাহনের সমানবোঝা তৈরী থাকে। আর এর মধ্যে কেবল -  ব্যক্তি- 


থাকে। ড্রাইভারেরই আবশ্যকতা হয়। বাষ্পের ই---নর জন্য ) 
লোক যাত্রী গাড়িতে কাজকর্ম অথবা ছুটি কাটাতে বা তাল গরম ব 5ও সময় 


বাইরে যায়। মাল-গাড়ি কয়লা, পেট্রোল, খাদ্য পদার্থ 
আদি বস্ত্তগুলি ডে কিছু ডিজেল ইঞ্জিন ডিজেল-বিদ্যুতের - ৷ এদের 

প্রায় সকল গাড়িতেই কিছু যাত্রী আর মালের কামরা ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটার (8০7৩79101) : "য়, যার 
একই ইঞ্জিন দ্বারা টানা হয়। কিছু স্হানীয় রেলগুলিতে দ্বারা বিদ্যুত উৎপল হয়। বিদ্যুত আক: যাটরকে 
ইঞ্জিন থাকে না।. এদের মধ্যে নিজেরই এক বিদ্যুত মোটর শক্তি দিয়ে চাকা ঘোরায়। 


লাগা থাকে। বিদ্যুত ইঞ্জিন-এই ইঞ্জিন সব থেকে সাফ আন ার্যকুশল 
হয়। এদের উপরের তারগুলি অথবা জমির উর একটি 
ইঞ্জিন অতিরিক্ত রেল থেকে শক্তি প্রাপ্ত হয়। 
তিন প্রকারের ইঞ্জিন 


ইঞ্জিনের শক্তিতেই রেলগাড়ি চলে। একে রেলের ইঞ্জিনও 
বলে। টি 


বাষ্প ইঞ্জিন- প্রাথমিক ইঞ্জিন বাম্পশক্তিতেই চলত। 
বাষ্প তৈরী করা কঠিন আর অপরিষ্কার কাজ ছিল। 
ইঞ্জিনের মধ্যে ড্রাইভারের সাথে-সাথে একজন লোক 
আগুনে কোদাল দিয়ে কয়লা নিক্ষেপ করার জন্য থাকত 
যাকে ফায়ারমেন (i৫1৪) বলা হত। এর কাজ হত 
সারা যাত্রা পথে ইঞ্জিনে কয়লা দেওয়া। আগুনে বয়লারের 
(9০11০) জল গরম হয়ে বাষ্প হত। বাষ্পের শক্তিতে 
ইঞ্জিনের চাকা ঘুরত। আজও কোনও-কোনও দেশে 
বাম্পের ইঞ্জিন কাজে আজে। 


প্রসিদ্ধ রেলগাড়ি সমূহ 


রয়েন্ট এক্সপ্রেস অত্যন্ত প্রসিদ্ধ রেলগাড়ী। এ ফ্রান্সের পারিস থো 
নৃকীর ইস্তামবুল পর্যান্ত চলত। এখন এ কেবল ভেনিস পর্যন্ত 
ম। দক্ষিণ আফ্কুকাতে কেপটাউন আর উইটওয়াটার স্ট্যান্ড এর 
ঠা বৰ ট্রেন, আমেরিকাতে কোলোরাভো পার করে ক্যালাফার্ণিয়া 
ফার, অস্ট্রেলিয়াতে পার্থ আর সিড্নীর মধ্যে ইন্ডিয়ান পেসিফিক 
সপ্রেস-এরা হল প্রসিদ্ধ ট্রেন সমৃহ। লন্ডন ও এডিনব্‌ রার মধ্যে 
[ত খুবই প্রসিদ্ধ গাড়ির নাম ফ্লাইং স্কটস ম্যান ছিল। 


রেলের ট্রেক 

রেলগাড়ি ইস্পাতের লাইনের উপর চলে। রেলগুলি কাঠ, 
কথকুট অথবা ইস্পাতের ম্লীপারের (5166975) উপর 
জোড়া থাকে। এদের চারিদিকে পাথরের টুকরা দিয়ে ভরে 
দেওয়া হয়, যাতে স্রীপার নিজের জায়গা থেকে সরে না 


হায় 
ট্রেকের উপর গাড়ি থাকা-রেলগাড়ির চাকাতে বিশেষ 
প্রকারের (i) রিম (উন্নত বেড়) থাকে, যেই কারণে 
ট্রেক থেকে গাড়ি পিছলে যায় না, পিছলে যেতে পারে না। 
প্রত্যেক চাকার রিমের কিছু ভাগ নীচের দিকে থেকে 
রেলের সম্পর্কে থাকে আর ঢাকাকে ডাইনে-বায়ে নড়তে 
দেয় না। 

ট্রেক-পরিবর্তন-রেলগাড়ি নিজের ট্রেকের উপরই 
চলতে পারে। ড্রাইভার এর মধ্যে কোনও পরিবর্তন করতে 
পারে না। কখনও-কখনও ঠিক রাস্তায় যাবার জন্য এর 
ট্রেক বদলাবার দরকার হতে পারে। এই পরিবর্তন কাটা 
(0০176) দ্বারা করা হয়, যাদের 51791 ০০৮ অথবা 
Sina] ০291 এ সিগনাল মেন (31291 1191) নিয়ন্ত্রিত 
করে। 


201 


পরিবহন আর সঞ্চার 


(Transport and Communications) 


সঙ্কেত 

রেল গাড়ির জন্য গতির থেকে অধিক 'মহত্তপূর্ণ হয় এর 
সুরক্ষা। ট্রেকের কিনারে লাগা সিগনাল (91891) দ্বারা 
ড্রাইভার বুঝতে পারে যে কখন আগে এগিয়ে যেতে হবে, 
কখন গতি কম করে চলতে হবে আর কখন থেমে যেতে 
হবে। রেলের লাইনের সাথে-সাথে জায়গায় সিগনাল কক্ষ 
থাকে। সেখান থেকে 91809] 1791. অপেক্ষিত সিগনাল 
(91191) দেয়। সে জানে যে গাড়ির জন্য অগ্রসর হওয়া 

হবে। 


উপরে £ নেশনাল মেরিটাইম মিউজিয়াম, লন্ডন থেকে পোত 
সাসেক্স্‌-এর একটি চিত্র। 
ডাইনে $ বিভিন্ন যাত্রী ও মালবাহী আর যুদ্ধ জাহাজ 
জাহাজ দেখলে প্রত্যেক মনুষ্যই উৎসাহে ভরে ওঠে। এদের 
দেখলেই বোবা যায় যে সুদূরের নতুন নতুন স্হানের যাত্রার 
আর সামুদ্রিক তুফানের সঙ্গে টক্কর দেবার জন্যই এরা 
নির্মিত হয়েছে। অনেক লোক জাহাজ গুলিতে কাজ করেই 
. জীবন ব্যতীত করে। তারা জমির উপরের কাজ পছন্দ 
করে না। 

বাষ্প ইঞ্জিনের আবিষ্কারের পূর্বে কাঠের তিন 
মাস্ুল-যুক্ত জাহাজ, যাদের ক্সিপার (011)7০1) বলে, 
সমুদ্রে সব থেকে অধিক গতিশীল জাহাজ ছিল। এদের 
মধ্যে ইঞ্জিন ছিল না। এরা হাওয়ার উপর নির্ভর করত। তা 
সত্ত্বেও এরা 20 নট (17015) অর্থাৎ 20 সামুদ্রিক মাইল 
প্রতি ঘন্টার গতিতে চলতে পারত। অধিকাংশ আধুনিক 
তীব্র গতিশীল জাহাজ 4010)015 এর কম গতিতে চলে। 
(সামুদ্রিক মাইল ভূমির মাইলের থেকে লম্বা হয়। 
সামুদ্রিক মাইলের দৈর্ঘা 6076.12 ফুট অথবা 1.852 
মীটার আর ভূমির উপরের মাইলের দৈর্ঘ্য 5280 ফুট 
অথবা 1.611 মীটার হয়) 

আজকাল লৌহ-নির্মিত ও বাষ্প টাৰ্বাইন বা ডিজেল 
ইঞ্জিনে চলার বড়-বড় জাহাজ আছে। কিছু জাহাজ তো 
পরমাণু শক্তিতে চলে। কিছু তেলবাহী জাহাজ (tanker) 
370 মীটার থেকেও অধিক লম্বা হয়। 


যাত্রী আর মালবাহী জাহাজ 


কিছু জাহাজ বিশাল ভাসমান বিল্ডিং মনে হয়। অন্য ছোট- 
ছোট ধৃম পরিপূর্ণ স্টিমার আছে যারা তট থেকে খুব দূরে 
যায় না। 


২০৯ 


কাহাজ, 
'রজন্য 
সুন্দর কেবিন, রেস্টোরেন্ট, দোকান, সিনেমা -র আর 
সুইমিং পুল (9৮/1010178 7০০01) আদি সব বি: থাকে। 
কোনও সময়ে এই রকম জাহাজ নিয়মিত যাত্রায় চলত, 
তবে আজকাল কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যবহৃত 
হয়। 


সামুদ্রিক জাহাজ-এরা অত্যন্ত সুবিধাজন 
দেখতে ভাসমান হোটেলের মত। এদের মধ্যে যা 


মালবাহী জাহাজ-এই জাহাজ খাদ্য-পদার্থ, কয়লা, 
মেশিন সমূহ, অট্রালিকার জন্য কাঠ (10661) আর 
অন্যান্য দ্রব্যাদি বড় মাত্রায় নিয়ে সমুদ্র পার করে। 
আজকাল অনেক মাল কন্টেনারে করে পাঠানো হয়। এই 
কন্টেনার (00191761) গুলি বিশাল বাক্স হয়। এদের 
মধ্যে বন্ধ মাল রেল অথবা সড়ক দিয়ে জাহাজে নিয়ে আসা 
হয়। মাল ক্রেন (01817) দিয়ে জাহাজে উঠিয়ে দেওয়া 
হয়। যাত্রা শেষেও ঠিক এই ভাবে জাহাজ থেকে নাবিয়ে 
সড়ক অথবা রেল দ্বারা গন্তব্য স্হানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ' 
এই সব জাহাজে যাত্রাতে অধিক সময় লাগে। এই কারণে 
লোক আজকাল বায়ুযানে যাত্রা করা পছন্দ করে। 
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ফেরী (নৌকা)-ছোট-ছোট জাহাজের মত এরা যাত্রী, 


যুদ্ধপোত 


জলসেনা দ্বারা যুদ্ধে ব্যবহৃত জাহাজকে যুদ্ধূপোত বলে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিশাল যুদ্ধপোত সামুদ্রিক যুদ্ধে 
ভাগ নিয়েছিল। এরা মজবুত লোহার পাতে ঢাকা 

থাকত। এদের ভারী-ভারী তোপ কয়েক কিলো 

দূর পর্যন্ত লক্ষ্যল্দর উপর নিশানা লাগাতে পারত। ক্ুজার 
(00151) যুদ্ধ জাহাজ খুব দ্রুত গতিতে চলতে পারে। 
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ধৃংসক আর ফ্রিগেট-এই আধুনিক জাহাজগুলিতে 


তোপের পরিবর্তে মিসাইল (i55i!৫5) থাকে। এরা 
হালকা আর তীব্রগামী জাহাজ। এদের 
(electronic) উপকরণ অনেক দূর থেকেই শন্রুর সন্ধান 
পায়। 
বিমানবাহী পোত-এই জাহাজ গুলি একশত সংখ্যা 
পর্যন্ত যুদ্ধের বায়ুযান বহন করতে পারে। কখনও-কখনও 
শক্তিশালী পুক্ষেপক (০918)111) দ্বারা আকাশে 
নিক্ষিপ্ত হয়। যখন কোনও বায়ুযান জাহাজের ডেকে 
(৫০০) নাবে, তখন বিস্তৃত তারসমূহ যাদের অবরোধী 
তার বা arrester ৬/116$ বলে, এদের গতিকে অবিলম্বে 
রোধ করে দেয়। 
সাবমেরিন-যে নৌকাগুলি জলের তল দিয়ে চলে তাদের 
দুটো পোতখোল (1011) থাকে। সাবমেরিনকে জলের নীচে 
নেবার জন্য এই দুই খোলের মধ্যভাগ জলে ভরে নেওয়া 
হয়। একে উপরে উঠাবার জন্য জল পাম্প করে বের করে 
দেয়। দুই পাশের ডানা (115, 15৫10181065) একে 
উপর-নীচে করতে সাহায্য করে। পরমাণু 
সাবমেরিন উপরে না ভেসে উঠে, হাজার-হাজার কি. 
মীটার পর্যন্ত যেতে পারে। কিছু সাবমেরিন ঘাতক পরমাণু 
মিসাইল (01551165) ও বহন করে। 


২০৩ 


| উভচর বিমান (Amphibious 0. | 


কখনও-কখনও লেক, নদী অথবা পোতাশ্বয়ে এমন নৌকা 
দেখতে পাওয়া যায়, যা সাধারণ নৌকা বা জাহাজ থেকে 
ভিন্ন হয়। এদের মধ্যে থাকে বিভিল প্রকারের জল, 
স্হল আর আকাশে সমানভাবে চলতে পারে এমন উভচর 
বিমান। 

হভারকুফ্ট (H০ver০r৭£) বায়ুতে উড়তে পারে। 
জল থেকে সোজা বাইরে বেরিয়ে ধরিত্রীর উপর এসে যেতে 
পারে। উভচর ট্রাক আর গাড়ি (০৪7) সড়কের উপর চলে 
কিন্ত জলে গিয়ে নৌকা হয়ে যায়। সামুদ্রিক বিমান আর 
উড়ন্ত নৌকা (1178 ০০৪1) সাধারণ বায়ুযানের মতই 
উড়তে পারে, তবে জলের থেকে ওড়া ও জলে এস নাবা-এও 
করতে পারে। হাইড্রোফয়েল (17%0101911) আরেকটি 
আকর্ষণ-কারী জাহাজ। যদিও এই জাহাজ উভচর নয়, 
তবুও এদের ডানা (1175) থাকায় চলার সময় জলের উপরে 
সাহায্য পায়। 


হভারকুফ্ট নি 


একে বায়ু উপাধান বাহনও (917-08051010776€ 
বলে। এরা মুখ্য লেক অথবা সমুদ্রের কাছে চে 
কাজে আসে। যদি ভূমি উঁচু-নীচু না হয় তবে 
উপরও জলের মত অনায়াসে চলতে পারে। 


হভারকুাফ্‌্ট কি করে কাজ করে-হভা 
বা লে Cf 
হাওয়া আকর্ষণ করে আর বাহনের নীচ দিয়ে 
দেয়। এর দ্বারা হাওয়ার কুশন অথবা গদি 
যা বাহনকে ভূমি থেকে উপরে উঠিয়ে দেয় 
শক্তিশালী জেট দ্বারা উপাধান বা গদি ঠিব 
অনেক বাহনের কিনারায় চারিদিকে একটা ব 
বাস্কর্ট (5110) থাকে। এই ব্যাগও বায়ু-উপাধ 
করতে সাহায্য করে। এর সহায়তায় হং 
বাধাগুলি অতিক্রম করতে পারে আর উঁচু তরঙ্গ 
চড়তে পারে। 

বায়ুযানের প্রোপেলারের মত প্রোপেলার (। 
একে সামনের দিকে চালায়। একে যে কো 
ফেরানো যায়। এই ভাবে হভারকাফট চালাতে * 
পাখা বা ফিন (i) ও একে চালাতে সাহা 
প্রোপেলার আর উহ্থাপক পাখাগুলি গ্যাস-টাবাই 
চলে। এই ইঞ্জিন ছোট, হালকা ও শক্তিশালী হয় এ 
অনায়াসেই মেরামত করা যেতে পারে। 


01016) 


যাওয়ার জন্যও এদের প্রয়োগ হয়েছে। 


উভচর কার 

টি... 
উভচর বা জলস্হলী কার (০৪1) ও ট্রাক চাকা-দেওয়া 
নৌকার মত হয়। সড়কের উপর এদের সাধারণ বাহনের 
মত চালানো যেতে পারে। জলে এরা ভাসমান থাকে এবং 
প্রোপেলার (9:01) দিয়ে এদের চালায়। এই 
প্রকারের বাহন মুখ্যত্ঞ সেনা দ্বারা কাজে লাগালে হয়। 
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পরিবহন আর সঞ্চার ___ 


(Transport and Communications) 


এরা মুখ্যতঃ এমন সব জায়গায় কাজে আসে যেখানে জলের 
প্রসারণ দ্বারা ভূমি খন্ড খন্ড কাটা রয়েছে, যেমন উত্তর 
কেনাডা দ্বীপসমূহতে এক দ্বীপ থেকে অন্য দবীপে 
যাবার জন্য ও এরা উপযোগী। সামুদ্রিক বিমানে চাকার 
বদলে ফ্মোট বা ভেলা হয়। এই জন্য এই বিমানকে ফ্জোট- 
প্লেন (0099110107৩) ও বলে। উড়ন্ত নৌকা অথবা flying 
৮০৪ জলের মধ্যে নিজের বডির (১০১, fuselage), যা 
নৌকার আকারের হয়, উপর নির্ভর করে। 
এয়ারোফয়েল (7০/2/91) যেমন হাওয়াতে 
ডানার কাজে আসে, হাইড্রোফায়েল তেমন জলে মাছের 
ডানা মত কাজে আসে। ফয়েল (০11) বা ধাতুপাত 
ডানা বা পক্ষের কাজ করে। 
নৌকার ফয়েল নীচে জল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। নৌকা 
যখন দ্রুত গতিতে চলে তখন পক্ষ তাকে অংশক্ঞ জলের 
বাইরে উড়িয়ে দেয়। নৌকার যতটা কম ভাগ জলে হবে 
ততটাই সহজে সে লৌকা চলবে। 


২০৫ 


নের 
র্‌ কা (Thrust) 
বায়ুযান হাওয়ায় রে 

অগ্রসর হয় তো 
কর্ষণ (079£) হয়। 


হাজার-_হাজার ol 


দেখতে থেকেছে, কিন্ত্ত কেউই এই স্বপ্নকে সাকার করতে রর উজ... 
পারে নি। ভূমিতে পতিত হয় “> 
পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ইটালীর কলাকার লিয়োনাদোঁ j 

দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci) সর্বপ্রথম হৃদয়ঙ্গম প্রথম বায় মান 
করেছিলেন যে কেবল ওড়ার মেশিন দ্বারাই এই স্বপ্না _াাা 
সফল হতে পারে। তিনি এইরকমই এক মেশিনের ডিজাইন ইং ডিসেম্বর 1903 সালে অরভিল রাইট : ville 
(৫০518) কাগজে তৈরী করেছিলেন। তবে খুব সম্ভবজ্তঃ ৮/711)0) সর্বপ্রথম শক্তিচালিত বায়ুযান উ; - নছিল। 
সেটা সফল হয়নি। ইং 1903 সালে দুই জন আমেরিকান প্রথম উড়ান 12 সেকেন্ড (5600105) পর্যন্ত আর 
প্রথম শক্তি চালিত ওড়ার মেশিন বানিয়েছিল, যাতে মানুষ  বায়ুযান 37 মীটার দূর পর্যন্ত গিয়েছিল। 


উড়তে পারত। এই উড়ান সংযুক্ত রাজ্য আমেরিকা উত্তর 
75553 কেরোলিনা (North :08101178)র' কিটীহক Kitty 
বায়ুযান কি করে উড়তে পারে Hawk) নামক স্হানে হয়েছিল। বায়ুযানের না- দওয়া 


। হয়েছিল-ফ্ঘায়র ] (115০7 1) বায়ুযানের পাখা ব.. এবং 
কোনও গতলোদাত বস্তি দিকে আকর্ষিত করার তুলা দিযে তৈরী হয়েছিল। (011৩ W7৪১) তার 
শক্তি বা বলকে গুরুতু-বল বলে। ভাই উইলবার (Wilbur) এর কাঠামো নিমাঁণ ব: 7ছিল। 

বায়ুযান এক ভিন্ন প্রকারের বল যাকে উত্তোলন বলে 
উৎপন্ন করে গুরুতুকে অতিক্রম করতে হয়। যেমন এক 
পক্ষী পাখার উপরের হাওয়ার গতি দ্বারা উত্থাপন (lif) 
বানায় তেমনই বায়ুযানও বানায়। পক্ষগুলির উপরিভাগ 
বক্ৰ হয়। এই কারণে হাওয়াকে নীচের ভাগের থেকে 
অধিক আগে পর্যন্ত যেতে হয়। হাওয়ার গতি অধিক হয় 
আর তাতে উত্তোলন উৎপল হয়। 
পাখার উপর দিয়ে যেতে যেতে হাওয়া বায়ঘানকে কি করে উঠায়। 


হাওয়া পাখার উপর দিয়ে তেজ গতিতে চলে, তাতে উত্থাপন বা উত্তোলন 
হয়। 


পপি 
প্লাস 
পাখার কোন বড় হওয়ার দরুন অধিক উত্তোলন হয়। 


শশী 


নিক বায়ুষান 


হ্ঘায়ার | প্রায় 11 কি. মীটার প্রৃতি ঘন্টা গতিতে উড়েছিল। 
এর মধ্যে লাগানো পেট্রোল ইঞ্জিন প্রোপেলার চালাত। 
আজও কিছু বায়ুযানে প্রোপেলার থাকে তবে অধিকাংশতে 
জেট ইঞ্জিন থাকে। কিছু জেট ইঞ্জিনের বায়ুযান 3500 কি. 
'মীটার প্রতি ঘন্টার থেকে অধিক বেগে উড়তে পারে। কিছু 
রকেট (০০50) ইঞ্জিন যুক্ত বিশেষ বায়ুযান এর থেকেও 
অধিক গতিতে উড়তে পারে। 
যাত্রী বিমান প্রতি বছর লক্ষাধিক লোকদের তাদের 
গন্তব্য স্হান পর্যন্ত বহন করে। এরা এয়ার পোর্টগুলির 
মধ্যে নিয়মিত সেবার রূপে উড়ন্ত বাসের (817 085) মত 
হয়। 

খুব বড় যাত্রী বিমানকে জাম্বো জেট (Jumbo Jet) 
বলা হয়। এদের মধ্যে শতাধিক ব্যক্তি এক বারে যেতে 
পারে। বোইঙ্গ 747 (7০০17% 747) সব থেকে প্রসিদ্ধ 
জাম্বো জেট। এই দোতলা জাহাজের নীচের তলায় বড় 
যাত্রী কক্ষ থাকে আর উপরের তলায় ছোট। 

সব থেকে তীব্র গতিশীল যাত্রী বিমান হল কন্কার্ড 
(0০7০০7৫০) ব্রিটেন আর ফ্রান্স দ্বারা নির্মিত আর 

ভূতপূৰ্ব সোভিয়েট সঙ্ঘ দ্বারা নির্মিত 7৬-144 দুইই 

. ধুনির গতির থেকেও অধিক গতিতে ওড়ে। সমুদ্র তলে 
ধুনির গতি 1235 কি. মীটার প্রতি ঘন্টা হয়। 


পরিবহন আর সঞ্চার ______ 


(Transport and Communications) 


বোইঙগ-747 


সৈনিক বিমান-বায়ু সেনাতে অধিকতর বেগবান ও উন্নত 
ডিজাইনের বিমান থাকে। এদের এই ভাবে বানানো হয় এই 
জন্য যে এরা যুদ্ধে হাওয়াই আক্রমণ থেকে যেন দেশকে 
রক্ষা করতে পারে, বোমা অথবা রকেট নিয়ে যেতে পারে 
আর শত্রুর 'গতিবিধির সন্ধান রাখতে পারে। 
সুইঙগউইঙগ আর জাম্প জেট-দুই প্রকারের চিত্তাকর্ষক 
সৈনিক বিমান। 9108 Win৪ ওড়বার সময়ে নিজের 
পাখাগুলির আকৃতি বদলাতে পারে। 111) Jet বা 
VTOL, (Vertical take off & Landing planes) 
মাটির থেকে সোজাই হাওয়াতে উঠতে পারে, আর পুন্ট 
সাধারণ বিমানের মত তীব্র গতিতে উড়তে পারে। 


সাধারণ ব্যবহারে আগে আসে যে বায়ুযান তারা সাধারণ 
হাওয়াই জাহাজ। কিন্ত্ত এদের অনেক প্রকারভেদ 
আছে। হেলিকপ্টার আর গ্রাইডার তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য। 
হেলিকপ্টার-হাওয়াই জাহাজকে আগে চালাবার জন্য 
স্হির পাখা আর ইঞ্জিন হয়। হেলিকপ্টারের উপরে এক 
রোটার (70197) থাকে, যা ঘোরে। এই রোটার গাহৃস্হ্য 
পাখার থেকে বড় হয় আর হেলিকপ্টারকে সামনের দিকে 
চালায়। 


প্লাইডার-এরা বিনা ইঞ্জিনের সাধারণ হাওয়াই জাহাজ 
আর হাওয়ার প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে উড়তে থাকে। 


[অন্তরীক্ষ অনুসন্ধান (Space Explorz :on) | 


উপরে £ এপোলো অন্তরীক্ষ যানের সহিত উঠে আসছে সেটর্ন V 
রকেট 


অন্তরীক্ষে যাত্রা ইতিহাসের এক মহান ঘটনা। প্রথমে মানুষ 
যেমন ওড়ার কল্পনা করত সেই রকমই শত-শত বৎসর 
ধরে মনুষ্য অন্তরীক্ষে যাত্রার স্বপ্ন দেখছিল। ই 1950 
সালের দশকে উপযুক্ত রকেটের বিকাশ দ্বারা এই স্বপ্ন 
সম্ভব হতে পেরেছে। 


অন্তরীক্ষে গমন 


অন্তরীক্ষ যাত্রাতে কয়েকটি সমস্যা আছে। আর 
সমস্যাগুলির মধ্যে দুটি সমস্যা বিশেষ কঠিন ছিল। প্রথমটি 
ছিল অক্সিজেন (08৮০7) সহিত অন্তরীক্ষে কাজ 
করার যোগ্য ইঞ্জিনের নির্মাণ আর দ্বিতীয়টি ছিল পযপ্তি 
শক্তিশালী ইঞ্জিনের নির্মাণ। এই দুটি সমস্যারই সমাধান 
হল রকেটের বিকাশে। 


২০৮ 


অন্তরীক্ষ ইঞ্জিন_পেট্রোল-যুক্ত বায়ুযান অন্তরীক্ষে 
উড়তে পারে না কেননা এর প্রোপেলার (propeller) 
হাওয়াতেই কাজ করতে পারে। সাধারণ জেট ইঞ্জিনও 
কাজ করবে না কেননা এর ইন্ধনকে জুলবার জন্য 
অক্সিজেন (098০7) চাই। রকেট ইঞ্জিনেরও ইন্ধন 
জ্বালাবার জন্য অক্সিজেন চাই। অতএব একে এর নিজের 
অক্সিজেন করতে হয়-এরই ইন্ধনের সঙ্গে অথবা 
একটি ভিন্ন ট্যাঙ্কে। 


ইঞ্জিন শক্তি_-রকেটের ইঞ্জিন অন্য যে কোনও প্রকারের 
ইঞ্জিনের থেকে অধিক শক্তিশালী হয়। এই অন্তরীক্ষ যান 


প্রতি সেকেন্ড হয়। এই গতিকে মোচন বেগ (escape 
৬০1০9০11১) বলে। 

যদি কোনও অন্তরীক্ষ যানের গতি মোচন বেগ থেকে 
কম হয় তবে সে ক্রমশ কম হতে থাকবে আর যান 
পুথিবীর উপর ফিরে আসে। 


নীচেঃ দুটি অন্তরিক্ষ অনুসন্ধানী উপকরণ ইং 1973 তে 
পায়োনিয়ার-10 বৃহস্পতির চারিদিকে উড়েছে। সাল ইং 1974 এ 
মেরিনার-10 শক্ত আর বুধ পর্যন্ত পৌঁছেচে 


পরিবহন আর সঞ্চার 


(Transport and Communications) 


ভারতের প্রথম উপগ্রহ £ আর্যভট্ট 


~ 


উপগ্রহ ও অনুসন্ধান 


প্রথম-প্রথম রকেট দ্বারা কৃত্রিম উপগ্রহকে অন্তরীক্ষে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে মনুষ্যরাও অন্তরীক্ষে 
অন্তরীক্ষ-যানে করে যাত্রা করল। 


কৃত্রিম উপগ্রহ_অন্তরীক্ষে কৃত্রিম উপগ্রহকে রকেট দ্বারা 
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখন এইসব উপগ্রহ পৃথিবীর 
চারিদিকে পরিক্রমা করছে আর রেডিও দ্বারা মহত্ুপূর্ণ 
সূচনা পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে। এর মাধ্যমে 


সহায়তা প্রাপ্ত হয়েছে। এদের অধ্যয়নের দ্বারা বৈজ্তানিক, 
ইঞ্জিনিয়ার, কৃষক আর সামরিক যোজনা যারা তৈরী করে 
তাদের সকলেরই সাহায্য হয়েছে। এরা সংসারের প্রত্যেক 
দেশে রেডিও আর টেলিভিশন (71010151077) প্রসারণেও 
সহায়ক হয়। 

প্রোবস্-মানব রহিত অন্তরীক্ষ-যান চন্দ্র অথবা অন্যান্য 
গৃহে তাদের সম্বন্ধে আরও জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য পাঠানো 
হয়। এদের মধ্যে কয়েক প্রকারের উপকরণ থাকে। এদের 
রেডিও ট্রান্সমিটার (প্রেষিত) ফোটো এবং অন্যান্য সূচনা 
পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়। 


অন্তরীক্ষে উপগ্রহ আর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী উপকরণ 
পাঠানো এক মহান যন্দ্রবিদ্যা সংক্রান্ত সফলতা ছিল। 
কিন্ত এর থেকেও উত্তেজক ও রোমাঞ্চককারী ছিল 
অন্তরীক্ষে মনুষ্যের যাত্রা। 

ভূতপূৰ্ব সোভিয়েট সঙ্ঘের বায়ুসেনা অধিকারী ইউরি 
গেগারিন (Yuri Ga8৭rin) প্রথম অন্তরীক্ষ-যাত্রী ছিল। 
সাল 1961, 12 এপ্রিলে, রকেট দ্বারা নিক্ষিপ্ত অন্তরীক্ষ 
যানে গেগারিন পৃথিবীর চারিদিকে চক্কর লাগিয়েছিল। 
তখন থেকে অনেক রাশিয়া, আমেরিকা আর কিছু অন্য 
দেশের অন্তরীক্ষত্যান্রী অন্তরীক্ষে উড়ন-কার্ধ সফলতার 
সঙ্গে করেছে। কিছু অন্তরীক্ষ যাত্রী তো চন্দ্রমাতেও 
নেবেছে। 


্‌ অন্তরীক্ষ-যাত্রা 


অন্তরীক্ষের অবস্হা পৃথিবীর থেকে একেবারে ভিন্ন। 
বস্তত; ওখানে গুরুত্বাকর্ষণ নেই। অজ অন্তরীক্ষ যাত্রী 
ভারহীন থাকে। সে বিনা প্রয়াসে সকল দিকেই ভেসে 
থাকতে পারে। অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষ যাত্রীর শ্বাস নেবার 


জন্য বায়ুমন্ডল বা বায়ু থাকে না, আর না অত্যধিক - 


তাপমান ও হানিকারক বিকিরণ থেকে রক্ষা পাবার 
কোনও সাধন থাকে। 

প্রশিক্ষণ ৪ অন্তরীক্ষ যাত্রীকে অন্তরীক্ষে পাঠাবার পূর্বে 
বিশিষ্ট আর খুব শক্ত অথবা কঠিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 
তাদের অন্তরীক্ষের অবস্হাগুলির ও ওখানকার সমস্যা- 
গুলির অনুভব করানো হয়। তাদের যে রকম অন্তরীক্ষ 
যানে উড়তে হয়, তার নমুনার মধ্যে অনেক সময় কাটাতে 
হয়। এই নমুনা বা ৷৷৷) আসল অন্তরীক্ষ যানের মতই 
হয় আর এতে ফ্লাইট সিমুলেটার (flight simulator) 
নামক মেশিন থাকে, যা বিভিন্ন অবস্হাতে বাস্তবিক 
উড়ানের পরিবেশ উৎপন্ন করে। অন্তরীক্ষ যাত্রী 
অন্তরীক্ষ যানের ভিতরে ভারহীনতা (Weightlessness) 
এর অস্হায়ী অনুভব করে। 

অন্তরীক্ষে জীবন_অন্তরীক্ষ যাত্রী যখন অন্তরীক্ষে থাকে 
তখন তাকে জীবনরক্ষকতন্দ্র (life support system) 
থেকে হাওয়া যোগান হয়। হাওয়া নিয়মিত রূপে বদলানো 
হয়। তাপমান সমান রাখা হয়। ভারহীনতার কারণে 
নিঙড়ে দিতে হয় কেননা অন্তরীক্ষতে পানীয়কে অন্য 
কোনও পান্রে দেওয়া যেতে পারে না। প্রারম্ভিক অন্তরীক্ষ 
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যাত্রীদের ভোজন টুথপেস্টের মত টিউবে 0 হত, 
আজকাল তাদের খুব ভাল খাবার দেওয়া হয় নীক্ষ 
শাটল (space shuttle) এর খাবারে রান্না - থবা 


তাজা ভোজন পদার্থ থাকে, যা ব্যবহার ক. 
ঠান্ডায় জমিয়ে রাখা হয়। কিছু জমানো ভে 
শুকিয়েও রাখা হয়। এই খাবার প্রাস্টিকের থলির মধ্যে 
রাখা থাকে আর ঠান্ডা অথবা গরমজল মিলিয়ে বাবহার 
করা হয়। কিছু খাদ্য পদার্থ তৎক্ষণাৎ খাবার জন্য তৈরী 
থাকে। যেমন একটি মাত্র গ্রাসের আকারের সেন্ডউয়িচ 
চর্বন করলেই মুখের লালা মিশে নরম ও আর্দ হয়ে যায়। 


চন্দ্ে প্রথম মানব, এপোলো-।॥ এর অন্তরীক্ষ যাত্রী সমুদ্রে নাবার 
পরে ডিডিগতে। এ 
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রীক্ষ যাত্রী সাধারণত স্লিপিং ব্যাগ (Sleeping bag) 
য়, যা দেওয়ালে হৃকে (॥০০k) এ থাকে। 


'র খুব সাবধানে বেধে রাখতে হয়, যেন এরা নিজেরাই : 


যাতে না পারে। 
ন্দ্র মানব 


পর্যন্ত প্রথম যাত্রা 1966 তে হয়েছিল যখন মানব_ 
তে তদানীন্তন সোবিয়েত অন্তরীক্ষ-যান চাঁদে 
বছিল। এই যান চন্দ্রের উপরিভাগ (579০০) এর 
[লভিশন চিত্র পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল। 
আমেরিকা চন্দ্র পর্যন্ত অন্তরীক্ষ যাত্রীদের যাওয়া- 
সার জন্য মডিয়ুল (101001 170001) বানিয়েছিল। 
উয়ুলকে চাঁদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য এক বড় 
তরীক্ষ যানের ডিজাইন তৈরী করা হয়েছিল। অন্তরীক্ষ 
ন দ্বারা মডিয়ুল চন্দ্রের উপর, পৃথিবীর উপর আর 
ণরায় ফিরে উড়ে অন্তরীক্ষযানে আসতে পারত। 
1969 সালের 20 জুলাইতে দুইজন অন্তরীক্ষ 
[ানীদের নিয়ে চন্দ্র মডিয়ুল ঈগল (lunar module 
::9816) চাঁদে নেবেছিল। নীল, এ. আশমস্ট্রাগ (Nei! A. 
rmstrong) এর সর্বপ্রথম চাঁদে নাবার শ্রেয় প্রাপ্ত 
উপর বিদ্যুত (9888165) বগীগাড়ি চালিয়েছে। 


এদিকে কতিপয় বৎসরের এক অভিনব ও মহত্বপূর্ণ 
উপলব্ধি হল পৃথিবীর পরিক্রমা-রত প্রয়োগশালা। 
অন্তরীক্ষে যে স্হিতি রয়েছে তাতে এই প্রয়োগ শালা গুলিতে 
মহত্বপূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হতে পারে। 

তদানীন্তন সোবিয়েত সঙ্ঘ 1971 সালের এপ্রিল মাসে 
প্রথম প্রয়োগশালা অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করেছিল। এর পর 
কয়েকটি প্রয়োগশালা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল আর 1984 তে 
একটি দল আট মাস অন্তরীক্ষে ছিল। আমেরিকার স্কাই- 
ল্যাব (Sky-lab) 1973 তে পাঠানো হয়েছিল। অন্তরীক্ষ 
যাত্রীদের তিনটি দল এতে গিয়েছিল এবং অন্তিমদল 84 
দিন পর্যন্ত অন্তরীক্ষে ছিল। 

অন্তরীক্ষ প্রয়োগশালা European Space Agency 
নির্মাণ করেছিল। এর মধ্যে বৈক্তানিক ও ইঞ্জিনিয়ারীং 
পুয়োগগুলির জন্য সকল প্রকারের উপকরণ আর ফন্তাদি 
হুল। শাটলের মত একেও দ্বিতীয় বার কাজে লাগানো 
যেতে পারে। এই প্রয়োগশালা অন্তরীক্ষে এমনিতে থাকে 
না, পরন্ত্ত শাটেলের উপর থাকে আর পৃথিবীতে ফিরে 


আসে। 1983 সালের নভেম্বর মাসে একে সবপ্রথম . 


অন্তরীক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 


1] 


(Transport and Communications) 


স্পেস শাটল 


স্পেস শাটল পুনরায় ব্যবহার যোগ্য অন্তরীক্ষ যান, যা প্লেন ও 
রকেটের একটা মেলা-মেশা রূপের হয়-কিছুটা প্লেন, কিছুটা 
রকেট । এরা উপগ্রহদের অন্তরীক্ষে কেন্দ্রের স্হাপনা কার্যে বিভিন্ন 
অংশগুলি নিয়ে যাবার কাজে আসতে পারে। স্পেস শাটল দ্বারা নিয়ে 
যাবার জন্য নির্মিত স্পেস-ল্যাব 1983 সালের 28 নভেম্বরে ছাড়া 
হয়েছিল। প্রয়োগশালাতে প্রয়োগ করার জন্য বৈজ্ঞানিকদের 
অন্তরীক্ষতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শাটল উপগ্রহদের মেরামত 
অথবা নষ্ট করে দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারে। 


শাটল নিক্ষেপ করার স্হানে দুটি রকেট বুস্টার (rocket 
৮০০১০) যুক্ত বিশাল ট্যাঙেকের উপর অর্বিটার (07167) থাকে। 


| শাটল উড়তে আরম্ভ করলে ট্যাঙ্ক এবং বুস্টার পৃথিবীতে পড়তে 


পারে। অবশ্য বুস্টারকে পুনরায় কাজে লাগানো যেতে পারে। কাজ 


সম্পূর্ণ হবার পর অর্বিটার (০701100) পৃথিবীতে ফেরৎ আসে আর 


সাধারণ রানওয়ে (8711১) তে নাবে। 


ডাক সেবা দ্বারা হাজার-হাজার কোটি-কোটি পত্র আর 
পার্সেল আদি প্রতি বৎসর পৃরা সংসারে পাঠানো হয়। কিছু 
পত্র ও পার্সেল তো হাজার-হাজার কি. মীটার দূরে নিজের 
ঠিকানায় পৌঁছে যায়। কেবল একটি পন্রও ঠিকানা 
পৌঁছোবার জন্য কার (091), রেল, জাহাজ বা বায়ুযান 
দ্বারা পাঠানো যেতে পারে। তা সত্বেও খুব কম পত্র বা 
পার্সেলই হারায়। এদের ডাক (0911) বলে। 


কিছু পত্র নিজের ঠিকানায় কতিপয় দিবসে পৌঁছয়। এদের 


যাত্রা লম্বা ও কঠিন হতে পারে। 


পেষণ ও সংগ্রহ-যখন আপনি কোনও পত্র পাঠান তখন 
তার উপরে যে পাবে তার নাম, ঠিকানা লিখে অপেক্ষিত 
ডাকটিকিট লাগিয়ে লেটার-বাক্স (Leter Box) এ 
ফেলতে হয়। ডাক টিকিট প্রমাণ করে যে ডাকসেবার খরচ 
দেওয়া হয়েছে। 

লেটার বাক্স থেকে জমানো পত্র আদি নিয়মিত সময়ে 
স্হানীয় সর্টিং কার্যালয় (909717507০6) এ নিয়ে যাওয়া 
হয়। 


২৯২ 


ছাটাই-501178 017০6 বা ছাটাই কায 
পার্সেল আলাদা করা হয়। পন্রদের এই র. 
রাশির মধ্যে রাখে যাতে ডাক টিকিট একট 
মেশিন দ্বারা ডাক টিকিটের উপর স্ট্যাম্প - 
মোহর লাগানো হয়, চিহ্নিত করা হয়। এই ক 
আর দ্বিতীয় বার কাজে লাগাতে পারে না।ত" 


(91910) এর মধ্যে ছাটাই কার্যালয়ের নাম, ত 
অঙ্কিত থাকে। 
কিছু দেশে অপেক্ষিত ডাক টিকিট লাগানে য়ছেকি 
না-এটা মেশিন দ্বারা পরীক্ষিত হয়। এর পর ৬ করতার 
গন্তব্য শহর, ক্ষেত্র দেশ আদির অনুসারে ₹ ই হয়। 
মেশিন অথবা কর্মচারীরা, যাদের সর্টার (50: 1) বলে, 
পত্রগুলিকে আলাদা-আলাদা নিদ্ধারিত জায়” রাখে। 
অধিকাংশ দেশে শহর ও শহরের বিভিন্ন শগুলির 
কোড নম্বর (00610101701) থাকে। কিছু- এস্হানে 


সর্টিং মেশিন (Sorting Machine) পত্রের উ. ; কোড 


নম্বরও টাইপ করে দেয়। 


পরিবহন আর সঞ্চার 


__ লাশটি 
(Transport and Communications) 


ডুতে ডাকের আলাদা কামরা থাকে, যাতে 
ক-ছাটাই করা যেতে পারে। রেল গাড়ি যাত্রাপথের 
ইশনগুলি থেকেও ডাক নিয়ে চলে। 

সমুদ্র পারের ডাক জাহাজ দ্বারা অথবা যদি হাওয়াই 


হে, 


ক (011 11811) হয় তবে বিমান দ্বারা পাঠানো হয়। 


উপরে ঃ পর্ন আপনার ঠিকানায় যে কেনও স্হানে বতরণ, 
হয়। এই পোস্টম্যানকে ইংল্যান্ডের কর্ণওয়াল চ্হিত সেন্ট মাইকেল 
মাউন্টে পর দেবার জন্য জোয়ার নেবে ঘাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা 
করতে হয়। 
বিতরণ-কিছু পত্রের যাত্রা পথে কয়েক জায়গায় ছাটাই 
দরকার হয়। অন্য দেশ, ক্ষেত্ৰ অথবা নগরে পৌছবার পর 
এদের ছাটাই হয়। অবিলম্বে এর ঠিকানার নিকটতম 
ডাকঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 

ডাকঘরে ডাকহরকরা নিজের নিজের ক্ষেত্রের পত্র 
আদি নেয় এবং বিতরণের জন্য বেরিয়ে পড়ে। যে 
ক্রমানুসারে বিতরণ করতে হয় সেই ভাবেই ডাক সাজিয়ে 
নেয়। 

পত্র যখন আপনার বাড়িতে পৌঁছে যায় তখন সম্ভব 
কেউ এর প্রাপ্তিতে আশ্চর্য হয় না। কিন্ত্ত বাস্তবিকতা এই 
যে আপনার নিকটে পৌঁছেনোর পূর্বে এই পত্র লম্বা এবং 
সাহসিক যাত্রা করে এসেছে এবং অনেক লোক একে 
আপনার নিকট পৌঁছে যেতে সাহায্য করেছে। ডাক সেবা 
সংসারের, যে কোনও কোনে স্হিত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক 
করতে আপনাকে সাহায্য করে। 
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লম্বা দূর সঞ্চার ব্যবস্হাতে প্রথম মহত্ববপূর্ণ আবিস্কার 
ছিল টেলিগ্রাফ। অনেক কিঃ মীটার দূরের লোকও একে 
অন্যর সঙ্গে তার দ্বারা প্রেষিত বিজলীর প্রস্ফোট অথবা 
আবেগ (101)01595) এর সহায়তায় সম্পর্ক করতে পারত। 
পরে টেলিফোনের হল। এতেও বিদ্যুত আর 
তার কাজে আনা হয়। 

টেলিগ্রাফ 

সংযুক্ত রাজ্য. আমেরিকায় 5Samuel 10756 আর 
ব্রিটেনের William Cook তথা Charles Wheatstone 
1837 সালে টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেছিল। 

টেলিগ্রাফ কি করে কাজ করে-তারের কুন্ডলীর মধ্য 
দিয়ে যখন বিদ্যুত ধারা চালিত করে তখন এ চুম্বকের মত 
কাজ করে। একে কোনও বস্ত্ত সরাতে বা কাঁপাতে কাজে 
আসে যার দ্বারা ধূনি হয় অথবা চিহ্ন হয়। যখন পর্যন্ত 
বিদ্যুত-ধারা প্রবাহিত থাকে, চুম্বকীয় ক্ষেত্র তখন 
পর্যন্তই থাকে। ধারাকে চালু অথবা বন্ধ করে সন্দেশ বা 
বার্ত প্রেরণ করা যেতে পারে। 

আধুনিক প্রগতি-প্রথম-প্রথম টেলিগ্রাফ বার্তা হাতে 
লিখে পাঠানো হয়। কিন্ত্ত আজকাল টেলিপ্রিন্টার 
(09160111016) মেশিন কাজে আসে। অপারেটার 


(০perator) টাইপরাইটার (typewriter) এর মত 
মেশিনে সন্দেশ বা বার্তা টাইপ করে দেয়। 


এই মহিলা টেলেকস (101) দ্বারা বাতা পাঠাচ্ছে। 


৯১৪ 


বিন্দু তথা ড্যাশ (04515) এর সঙ্কেত গুলিকে বর্ণ তথা ত৷ 
রূপে ব্যবহার করা হত। যেমন বড় বর্ণের এক ড্যাশ বা তি 
(..) প্রকট করা হয়। এই পদ্ধতি দ্বারা সন্দেশ পাঠানো 
কোড (10756 0০9০) বলা হয়। নীচে বর্ণ আর অঙ্কদের স 
দেওয়া হয়েছে। অন্য সঙ্কেত গুলিতে “প্রাপ্ত হয়েছে 
“বুঝেছি” বা "জাত হয়েছে” শামিল আছে। “Received” 
“Understood” সঙ্কেত রয়েছে। 


টেলিপ্রিন্টারও টেলিগ্রাফের মত কাজ করে। এর মধ্যে 
টাইপরাইটারের মত কী-বোর্ড (Key 73০91) থাকে। 
যখন কোনও বর্ণের কী (46১) তে চাপ দেওয়া হয় তখন 


তারের অন্য দিকের টেলিপ্রিন্টারকে বিদ্যুত আবেগ 
পাঠানো হয় যা কাগজের উপর সেই বর্ণ অঙ্কিত করে। 


টেলিপ্রিন্টার বিদ্যুত আবেগ সিধাই পাঠায় যা কাগজে 
ছিদ্র অঙ্কিত করে। এই ছিদ্রিত কাগজ অথবা টেপ 
মেশিনের অন্য ভাগ লাগানো হয় যা বার্তা পাঠায়। 


ব্যাবসায়িক কার্যালয় গুলিতে টেলিপ্রিন্টার অন্তর্্ট্রীয় 
নেটওয়ার্ক দ্বারা, যাকে 7০1০ বলে, জোড়া থাকে। একটি 
টেলিপ্রিন্টারকে অন্য টেলিপ্রিন্টারের সাথে ডায়েলে (৫191) 
এ তার নম্বর মিলিয়ে জুড়তে পারে। এই ডায়েল (৫181) 
টেলিফোনের 0181 এর মতই হয়। 
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টেলিগ্রাফের মত টেলিফোনও তারে, বিদ্যুত-আবেগের 
মাধ্যমে অনেক দূর পর্যন্ত সন্দেশ পাঠায়। 

টেলিফোন কি করে কাজ করে-টেলিফোন ব্যবহার 
করার জন্য এর হ্যান্ড-সেট (0191) 561) উঠাতে হয়। এর 
মধ্যে আপনার শব্দ পাঠাবার জন্য আর অন্য 
ব্যক্তির কথা শোনার জন্য রিসিভার (receiver) থাকে। 
যখন আপনি মাইক্োফোনে (microphone) কথা বলেন 
তখন ধুনির দ্বারা ধাতুর ডায়াফুমের কম্পন হয়! ধাতুর 
ডিস্কই (metal disc) ডায়াফ্াম (diaphragm) 
কথিত হয়। এর কম্পনের দ্বারা আবেগ তারের 
মাধ্যমে অন্য দিকের ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ দিকে 
রিসিভার (receiver) সেই পনার 
আওয়াজে পরিবর্তিত করে। 
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পরিবহন আর সঞ্চার 


(Transport and Communications) 


কনেকশন জোড়া-টেলিফোনে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে কথা 
বলার পূর্বে দুই টেলিফোনই পরস্পর জোড়া থাকা চাই। 
এই কাজ 5৬10) ০০৪1৫ এর উপর এক টেলিফোন 
অপারেটার (telephone operator) দ্বারা হাত দিয়েই 
করা যেতে পারে। যখন আপনি অন্য টেলিফোনের নম্বর 
ডায়েল করেন তখন কনেকশন নিজে-নিজেই জুড়ে যায় 
আর সম্পর্ক স্হাপিত হয়। 


কেবল আর উপগ্রহ 


তারের জাল সারা সংসারে বিস্তৃত আছে। এদের 
সাধারণত “কেবল” বলে। কিছু কেবল (0০91৩) সমুদ্র 

হাজার-হাজার মাইল দৈর্ঘ্যে বিছানো আছে। 
একটা কেবলে এক সময়ে কয়েকটি বার্তা পাঠানো যেতে 


মুদ্রণ (7৮7 ) 
সুপ - আবিস্কারের পারে পুদ্তক দরণিযাতে এক লগত লেটারাপ্রেদ প্রিশ্দিং-লেটারংপদ মৃপপের ৭ ৰণ. 
বন্ড ডিল । হাত লিয়ে পেখ্দা ও চিত করার কারে একী ধাতুর টাইপের পৃথক টুকরো। এই বগগুদি কি 
পুপ্তক তৈরী হতে আসক মাস অতনা পরো নৎসৱও লেগে পিক (Compoin৪ 505০) শামক ছা সত 
যেত। আজকাল আমরা মা কিছু দে সৰ মেশিন ফেলে জোড়া হয়। রগাদর জুড়ে পব্দ অনা: 1 জন্দ 
স্বারাই ভাপাদো। ছাপাৰ মোশিনগুলি হাজার হাজার দামী বাদালোকে টাইপ সেটিং (1১7: $০ বাঙ্গে। 
প্ৰতিলিপি গুন জক্প সময়ের মাখা তৈরী করে লেক আজকাল এই কাজ মোঁললের স্বারা খুব তা; করা 
লাজ-লান্জ সাতার পর বংয়েক মীর মাদার ছাপা tu 
হয়ে ঘায্ড। আমরা পাতা কানের সমাদার পরাতে সেইটপৈন ছাপার কোটী -ফ্েছী কাজে আজকাল সো সে 
ঘটিপারা বিষয়ে পড়তে পারি মা সংগা রের একেবররে আনা কাবহার হয়। উত্তম গাপার জলা অফসেট বা, পাখার 
ভাগে মার একদিন পারেই ঘাযীছে। চলন হয়ে গোছে। 
মদণ বিধি 


প্রাচীন চীনে লোকেরা কাঠের হকে (71০58) বগ জার চির 
ছোদাই করত ৷ 10108171005 Gute৷৷৮০৷৪ লাক এক্স 
জার্মান মুলক দ্বারা ইং 1440 সালের কাছাকাছি কোলত 
এক সমায়ে টাইপের বিকাল মৃলপ নিধিত নিয়ান এান্রেক। 
এই মূলক নৰপমালাৱ পাতোক নাংপর জলা ধাতুর আলাদা 
আলাদা টাইপের পায়ো কংৱাছিল। 


গাঁরাবহদ আর সঞ্জারা 


. ররর 
ও oemgeee |. জগ ( কলগ ক ত 


ও টাইপ আত ঘোনা টাইপ মেশিন জোকার নতু পি াগ্নামধী- একে সামাল জারীর (০/০) খে 
বৱাধটোৱের দত হয়। এদের টগর টাইপ জোড়া ও ঘাপানা হন এপ্যা্থিশিস্াযদের জারা ॥০/৯ শা 1 
ও কাজ দ্ৰযংঢোলিত কাদায় হায়। হাত শিয় এর উপর ঘেনটাগাকিক জনে টাটপের দিত তৈকীর 
সাজ করার জাপা এতে পুন শীয় কাজ হয়। রাায়নিক কিনা করা হয় দানা ক্রেন রাপান্যর জাগ 
বই শব্দের জানো উচিত জন্য রেছে দাদ. পিন্দীদকর কালি গহ বাং 


কী করে বগ ঢালা হয় আগা লীলাই গোপন প্রা রিং _ এই বিছি জ্বর পাসের টিক নিশ্ৰীক 


1 গর্ত ঢালে। এর জনে ঘানার দ্রাদগৃন্দিক রেল করা হয়। এই গালি 
জাকাত কারি জরে পন উত্তা পার্শী। এর জন্য এই 
নাজির বারা হষ্। 

৮ রা চিন ছাপানো 


কও দীন কলে আর আশা গি-্ জনগণ কা 
(৮০৮৮7৪9/ ৪1৯%) “ৱা লেখাল এ কিল্লৃণু্দিক 
লী লোক পান্থ জায় 

রঞ্রীদ্গ দিত লাগারনল দারা্টী (রানি জীপ 
জলি যশ ধন্ধ জা তোক" (পাল (লীন), হলা 
উ ক্রয় 

এক হন লোহার (৯০1২) ভুল দক দারা 
রাপ্পেরী জান্লাল৷ কংরে লে । রর রাঞ্ল্ের জনা গলদা - 
আলাল দয়াল ডাটি নাদাল রয়, ঢান্দার লয়ে বালা 
গান পারেন দালান ভেতর টনাৰ পিয়ে গাল জন চল 
জার এ্জাটী রাহ র$ উর খারা 


প্রিন্টিং প্রেস 


জানব গানা সোনি, জালের [টার জান 
জবস্নাল্জিন কানন গানক উদ ক্যা জাৰ গণি 

হাড় এড় বোলার (1০৮) টিন স্ব 1774 
(৯%) & হা জানা জার ছোন্দিদে কালকে জড় এড 
কী লাক ক্লাব এগ কক পাকে হন ছে বানী 
Ct. (rotary 81) কৰালে কাকের লুই শিলৰ 
যান্তে শহর 


রঃ ৪৬৬ 


কম্প্যুটার এক এমন ইলেকটুনিক (61900.0110) মেশিন 
যা খুব জটিল গণিতীয় (mathematical) গণনা 
শীঘ্রাতিশীঘ্র এবং ঠিক ঠিক করে দেয়। যে সব গণনা 
করতে মানুষের কয়েকদিন লাগতে পারে, তা মেশিন 
অল্পক্ষণের মধ্যেই করে দেয়। 

কুশল ব্যক্তি কম্পুযুটারে সঠিক সূচনা ও নির্দেশ দিয়ে 
অনেক প্রকারের কাজ করতে পারে। একে “কষ্প্যুটার 
প্রোগামিং”  বলে। উদাহরণ কম্প্যুটারের সাহায্যে 
কর্মচারীদের বেতন তালিকা (08 1011) তৈরী হতে 
পারে। এর দ্বারা ফাইলে পত্র লাগাতে পারা যায়, 
অন্তরীক্ষ যানকে সঠিক রাস্তায় রাখা যেতে পারে, রোগ 
নিদ্ধারিত হতে পারে আর স্বয়ংচালিত (automated) 
ফেক্টরী চালাতে পারা যায়। 

কম্প্টার স্বয়ং চিন্তা করতে পারে না। এই মেশিন 
কেবল প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করতে পারে। মানব- 
মস্তিস্কের তুলনায় কিছু সরল কাজই করতে পারে। কিন্ত্ত 
মানুষের তুলনায় লাখ গুণ তাড়াতাড়ি, আর প্রোগ্রাম যদি 


সরল অঙ্কীয় C০॥pu৫7 গণনার ফ্রেম আর আর আধুনিক 


ক্যালকুলেটার। 


কম্প্যুটার মূলত $ দুই প্রকারের হয় ডিজিটাল এবং 
এনালগ 
২১৮ 


ডিজিটাল কম্প্যষ্টার-এ অত্যন্ত সাধারণ রকমের 
কম্প্যুটার। তাড়াতাড়ি গণনা করার জন৷ াপারী, 
বৈজ্ঞানিক আর অন্য ব্যক্তিরা এর ব্যবহার করে: রসকল 
সমস্যা সংখ্যা সম্বন্ধীয় হয় আর পরিণামও  খ্যাতেই 
হয়। 

ডিজিটাল কম্প্যুটারের ব্যবহার সব চে সরল। 
উদাহরণ হল আঙ্গুলে গণনা। ক্যাশ রেজি". র এবং 
জোড়-যন্ত্ ডিজিটাল কম্প্যুটার। '০cket 
Calculator কম্প্যুটার যা অত্যন্ত কা: গণনা 
শীঘ্রতাশীঘ্র করে দেয়। 
গ্যানালগ, কম্প্যু্টার-এই কম্প্যুটার এক গপ ামকে 
অন্য পরিণামে পরিবর্তিত করার কাজ করে। ডি এর 
সরল উদাহরণ এর মধ্যে সময় গতিতে পরিব' ত হয়। 
কাটার গতি দ্বারা সময়ের জান হয়। থ. বীটার 
(thermometer) নলের পারার উচ্চতা থেকে -পমান 
বলে দেয়। বড়-বড় এ্যানালগ কম্প্যুটার অন: ধান ও 


উদ্যোগ গুলির কাজের জন্য বানানো হয়। 


কম্প্যুটার পরিচালন 


কম্প্যুটার পাঁরচালক (0119107) কম্প্যুটাং সূচনা 
দিতে আর পরিণাম প্রাপ্ত করার জন্য বিশে ভাষার 
প্রয়োগ করে। 


কম্প্যুটারের ভাষা-ডিজিটাল কম্প্যুঁটার সংখ্যা নিয়ে 
কাজ করে। এর মধ্যে আমাদের ] থেকে 9 পর্যন্ত অঙ্ক 
ব্যবহার হয় না, কেবল ! থেকে 0 র প্রয়োগ হয়। 

কম্প্যুটারে কাজ করার জন্য হাজার-হাজার 
ইলেকটুনিক তন্ভিকা কোশিকা বা সেল থাকে (176 
cells); এরা সব একই রকম হয়। দেখতে ছোট electri৫ 
switch এর মত হয়। 55110) রে মতই এরা 07. এ অথবা 
০% এ থাকে। এক স্হিতি সংখ্যা | আর অন্য সংখ্যা 0 
প্রকট করে। কম্প্যুটার ০. বা ০% এর সরল পদ্ধতির 
উপর কাজ করে আর | বা 0 র প্রয়োগ দ্বারা যে কোনও 
সংখ্যা বানাতে পারে। এই প্রয়োখে 0 অর্থ 0 এবং 1 এর অর্থ 
1 হয়। কিন্ত (কম্প্যুটারের ভাষাতে) 3 এর অর্থ 11,4এর 
অর্থ 100 আর 5 এর অর্থ 101 হয়। 
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প লে নাও এ গা ॥ এ এ এ 


বিভিন্ন প্রোগ্রাম দিতে পারা যায়। প্রোগ্রামে 
র সাথে সাথে শব্দ, চিত্র আর ধুনি পর্যন্ত ব্যক্ত 
[জন্য ০0 আর ০ বিদ্যুত সঙ্কেতদের প্রয়োগ করা 
পারে। এই প্রকার আপনি গার্হচ্হ্য মাইক্রো 


টারে খেলতে পারেন। সঙ্গীতের আনন্দ নিতে 


।। নিজের পছন্দ মত বিষয় পড়তে ও শিখতে পারেন। 
[ প্রজেক্টের আর্থিক বিবরণ তৈয়ারী করতে পারেন, 
নী লিখতে পারেন। পত্র অথবা বিল এর প্রতিলিপি- 


ও তৈরী করতে পারেন। 
কষ্প্যুটারের মেমোরিতে প্রোগাম দেওয়া হয়, যেখানে 
[দ্যুৎ সঙ্কেতের রূপে সঞ্চিত থাকে। কম্প্যুটার 


।র করার জন্য ইনপুট ইউনিট এর মত key board 
করে। এর দ্বারা কম্প্যুটারের সেন্ট্রাল প্রেসেসিঙ 
ট পর্যন্ত সূচনা যায় আর ইউনিট এই সূচনার 
রে কিছু পরিণাম প্রাপ্ত করে। পরিণাম কম্প্যুটারের 
;পুট ইউনিট পর্যন্ত যায়, যা সাধারণত ভিডিও স্ক্লীন 


গন্টার হয়। 


| আর্‌ ও এম্‌ __ রীড ওনলী মেমোরী 
আর এ এম্‌-_ র্যানডম্‌ এক্সেস মেমোরী 


পারবহন আর সঞ্চার 


(Transport and Communication) 


উপরে আধুনিক কল্প্যুটারের পরিচালনা 
বামে £ কম্প্যুটারের চার মুখ্য ইউনিট ইনপুট ইউনিট, মেমোরী, 
সেন্ট্রল প্রোসেসিং ইউনিট আর আউটপুট ইউনিট হয় 


সব কাজ স্বয়ংচালিত হয়। 

পূর্ণতয়া স্বচালিত ফে্টারিগুলিতে কম্প্যুটার 
তাদের মেশিনসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। এদের এই 
ভাবে প্রোগ্রাম করা হয় যে মেশিনগুলি কুশলতার সঙ্গে 
কাজ করতে থাকে। এদের কাজের সম্বন্ধে সব খবর 
কম্প্যুটারকে দিয়ে দেওয়া হয়। কম্পুযুটারকে এদের তুলনা 
কুশল মেশিনের কাজের সঙ্গে করে এবং যদি কোনও কিছু 
ঠিক না থাকে তবে তা সংশোধন করে দেয়। 


২১৯ 


আমরা দেখতে পারি না, শুনতে পারি না। এদের মধ্যে কিছু * 
রেডিও সঙ্কেত আছে, যাদের সহায়তায় আমরা সংসারের 
যে কোনও ভাগে সম্পর্ক স্হাপন করতে পারি। 

যদিও রেডিও আবিষ্কার হয়েছে এখনও শত বর্ষ 
হয়নি-তবুও আজ রেডিও ছাড়া আমরা জীবনের কল্পনাও 
করতে পারি না। রেডিও সূচনার সব থেকে মহত্ত্পূর্ণ স্রোত 
এবং আমোদ-প্রমোদের উপায় (॥neans)। 


রেডিওর উপযোগ 


সূচনা-সমাচার প্রসারণ দ্বারা সংসারের যে কোনও 
ভাগের ঘটনার শীঘ্রাতিশীঘ্ব খবর পাওয়া যায়। 


আবহাওয়ার পূর্বানুমান দ্বারা মৌসুমের খবর পাওয়া যায়। 
শৈক্ষিক প্রসারণের দ্বারা জ্তানবদ্ধণ হয়। 


মনোরঞ্জন-এর মাধমে ঘরে বসে নাটক অথবা সঙ্গীত 
শুনতে পারা যায়। খেলার কমেন্টারিজ এমন লাগে যেন 
আমরা স্বয়ং ময়দানে বসে দেখছি। রেডিও-খেলা আর 
প্রশ্নোত্তরী লক্ষ-লক্ষ শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে। 


সম্পর্ক-জাহাজ আর বায়ুযান রেডিও দ্বারা ভূমির সঙ্গে 
সম্পর্ক স্হাপন করে। জাহাজ এবং নৌকা বিপত্তির সময়ে 
রেডিও দ্বারা সাহাধ্য চাইতে পারে। রেডিও কিরণপুঞ্জ 
(radio beams) বায়ুযানকে ঠিক .পথে রেখে সংঘর্ষ বা 
ধাক্কার থেকে রক্ষা করে। 


২২০ 


রেডিও কি করে কাজ করে 


আজ পর্যন্ত আবিদ্কৃত সঞ্চার-মাধ্যমগুলির মতে রডিও 


সব থেকে দ্রুতগামী আর নিশ্চিত। রেডিও - নারের 
প্রত্যেক ভাগের শ্রোতা পর্যন্ত পৌঁছোয়। 
প্রসারণ-যখন কোনও প্রসারণ করা হয়, তখন ধ 
তরঙ্গতে .পরিবর্তিত হয়। যা অন্তরীক্ষে পাঠানো হয়। 
তরঙ্গ অন্তরীক্ষে এই ভাবে বিস্তৃত হয় যেমন পুকুরের 
জলে পাথর ছুড়ে ফেললে জলে তরঙ্গের বিস্তার হয়। 
রেডিও তরঙ্গ আলোর গতি অর্থাৎ 3000.000 কি. 
মীটার প্রতি সেকেন্ডের গতিতে যাত্রা করে। এরা বায়ু আর 
স্হুল পদার্থের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। 


রডিও 


রেডিও তরঙ্গ সরল রেখাতে চলে অতএব এরা 
পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ এর বক্রতার সঙ্গে চলতে পারে না, 
কিছু তরঙ্গ কিন্ত সংসারের চারিদিকে উচ্ছলন- 
শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে চলতে পারে। এরা পৃথিবীর বায়ু 
মন্ডলের উপরের স্তর আর পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ এর উপর 
দিয়ে লাফিয়ে চলে যায়। 


প্রসার শোনা-শ্রোতার রেডিও সেট এই তরঙগগুলিকে 
ধরে বা গ্রহণ করে। যেমন ধুনি প্রসারিত করা হয়েছে ঠিক 
সেই-অনুকৃতিতেই পরিণত করে দেয়। 
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গ আর অভিগ্রহণ 


বগাতে-আওয়াজ অথবা সঙ্গীতের ধূনি তরঙ্গ 
[ফোন বিদ্যুত চুম্বকীয় তরঙ্গে বদলে দেয়। এদের 
যাবৃত্তি তরঙ্গ বলে। অর্থাৎ এরা ধুনি তরঙ্গের 
যর সমানই কম্পিত হয়। 

ণ কক্ষে-ই্জিনিয়ার কয়েকটা মাইক্রোফোনের 
দের মেলায়। এম্পলিফায়ার দিয়ে এদের শক্তি 
৷ তারপর তার দ্বারা তরঙ্গগুলিকে ট্রান্সমিটার এ 


দেয়। 


মটারের মধ্যে-শ্রব্য আবৃত্তি তরঙ্গদের অত্যধিক 
ঢালী বাহক তরঙ্গদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয় 
অনেক দৃর পর্যন্ত যেতে পারে। এর পর তরঙগদের 


জ দিয়ে প্রসারিত করা হয়। 
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পরিবহন আর সঞ্চার 


(Transport and Communication) 


অভিগ্রাহী এরিয়েল-রেডিও সেটের মধ্যে অভিগ্রাহী 
এরিয়েল তরঙ্গদের ধরে বা গ্রহণ করে। এই সময় 
তরঙ্গগুলি দুর্বল হয়ে যায়। অন্য অনেক ট্রান্সমিটারের 
রা ধরা পড়ে। এই সব তরঙ্গ রেডিও সেটে 
পৌঁছয়। 


রেডিও সেটের মধ্যে-শ্রোতা যে প্রসারণ শুনতে চায় 
তাদের ট্যুনার ইউনিট দ্বারা বেছে নেয়। তরঙ্গগুলি 
এমস্লিফায়ার দ্বারা শক্তিশালী হয়ে যায়। এই সময় এক 
ডিটেক্টর ইউনিট শ্রব্য আবৃত্তি তরঙ্গকে বাহক তরঙগ 
থেকে আলাদা করে। লাউডস্পিকার শ্রব্য-আবৃত্তি 
তরঙ্গদের পুন্ট ধূনি তরঙ্গতে বদলে দেয় যা আমরা শুনি। 


রেডিও স্টেশনের স্ট্রডিয়োতে। যখন রেকর্ড চালানো হয় তখন ধুনি 
তরঙ্গের রূপে যান্রা করে। রেডিও তরঙ্গ প্রায় 300,000 কি. 
মীটার প্রতি সেকেন্ডের গতিতে যাত্রা করে। 


দূরদর্শনে আমরা দূরের ঘটনাগুলি দেখতে এবং শুনতে 
পাই। দূরদর্শনে আমরা থিয়েটারে দেখার মত নাটক, 
খেলার ময়দানে বসে কোনও খেলা দেখার মত খেলা দেখতে 
পারি অথবা জঙ্গলের যাত্রীর সাথে তার অনুভবগুলির 
ভাগ নিতে পারি। আজকাল [..% খুবই প্রচলিত হয়েছে 


দূরদর্শন বেশীর ভাগ রেডিওর মতই কাজ করে। 
দূরদর্শনের কেমেরা কোনও ঘটনা, ম্যাচ আদির ফোটো 
নেয় এবং একে বিদ্যুত-ধারার শুঙ্খলেতে বদলে দেয়। এই 
বিদ্যুত ধারা রেডিও তরঙ্গদের রূপে এরিয়েলের মাধ্যমে 
পাঠানো হয়। এদের টেলিভিশন সেটের এরিয়েল ধরে নেয়। 
সেটে এই ধারাকে পুণ চিত্রে বদলে দেওয়া হয়। এর সাথে- 
সাথে ঘটনার শব্দ বা আওয়াজও সাধারণ রেডিওর মত 
আমাদের কাছে পৌঁছয়। (পৃষ্ঠা 220 দ্রষ্টব্য) 


যখন রেডিও দ্বারা চিত্র পাঠাবার প্রয়োগ শুরু হল তখন. 


বোবা গেল যে সম্পূর্ণ চিত্র পাঠাবার কোনও সরল উপায় 
নেই। বৈজ্ঞানিকরা চিন্রকে হাজার কালো আর সাদা: 
বিন্দুদের মধ্যে বিভক্ত করে। প্রতোক বিন্দু নিজের: 


ওজুল্যের অনুসারে শক্তিশালী অথবা দুর্বল বিদ্যুত ধারা 
রূপে প্রেষিত হয়। 


দূরদর্শন কেমেরা-এই কেমেরা অপেক্ষিত বস্তুর ছবি 


নেয়। এর ইলেকটুন গান ইলেকট্ুনের কিরণ রাশি চিত্রের 
উপর ফেলে। তারপর কেমেরা চিত্রের ক্রমবীক্ষণ (9০87) 
করে। এই চিন্রকে অনেক অনুপ্রস্হ রেখাতে বিভক্ত করে। 


i 


কিরণ পুঞ্জ (০০৭) চিত্রতে এক একটি রেখার উপর বাম _ 


থেকে ডাইনে আর উপর থেকে নীচে ফেলা হয়। এই চিত্রকে p 


এক সেকেন্ডে প্রায় 30 বার স্কেন করে। 


উৎপল হয়। এর শক্তি এ বিন্দুর উজ্জবুলতার উপর নির্ভর 
করে। এই ধারাগুলিই পাঠানো হয়। আর টেলিভিশন 
সেটের এরিয়েল দ্বারা গৃহীত হয়। 


|| 
bl 


পরিবহন আর সঞ্চার 


(Transport and Communication) 


দূরদর্শন সেট-এর মধ্যে সব থেকে মহত্ব পূর্ণ হল কেথোড 
রে টিউব। টিউব এর মধ্যে দূরদর্শন কেমেরার মতই এক 
ইলেক্ট্রন গান থাকে। এই গান টিউবের সামনে স্ক্লীনের 
উপর ইলেক্ট্রন কিরণ পুঞ্জ ফেলে। জ্ত্রীনের উপর ফস্ফর 
এর প্রেপ থাকে যা সাদা চমকদার বা দীপ্তিময় হয়। 
কিরণ পু্জ স্কীনকে এক একটি রেখা করে সেই রকম 
ভাবেই স্কেন করে যেমন কেমেরা চিন্রকে করে। এই 
কারণে স্ভ্রীনৈর উপর এ রকমই চিত্র নির্মাণ হয় যেমন 
কেমেরা দেখেছিল। 


রঙ্গীন দৃরদর্শন 


রঙ্গীন দূরদর্শনের আধার এই তথ্য যে প্রাথমিক অথবা 
মূল রঙ গুলি লাল, নীল আর সবুজ-মিলিয়ে যে কোন রঙ 
বানানো যেতে পারে। রঙ্গীন দূরদর্শন কেমেরা চিন্রকে তিন 
রঙ্গে বিভক্ত করে দেয়। এই তিন রঙ্গের ই সূচক তরঙ্গ 
পাঠায়। 

সেই রঙ্গীন দূরদর্শন সেটে, যে এই প্রসারণকে ধরে বা 
গ্রহণ করে, এক একটি রঙ্গের জন্য তিনটি করে ইলেন্্টুন 
গান লাগানো থাকে। জ্্রীনের উপর সাদা ফস্ফরের 
প্রলেপের বদলে লাল, নীল আর সবুজ ফস্করের ছোট- 
ছোট বিন্দু বা ডোরা কাটা থাকে। সঠিক রঙের ফস্ফর 
পর্যন্ত কিরণপুঞ্জকে পৌঁছনোর কাজ শেডো মাস্ক করে। 
শেডো মাস্ক হল ধাতুর একটি পাতলা চাদর যাতে ছেদ 
থাকে। আমরা লাল, নীল ও সবুজ প্রতিবিম্ব দেখি, যাদের 
মিলিয়ে চক্ষ একটি পৃরা রঙ্গীন চিত্র তৈরী করে নেয়। 


২২৩ 


রেডার 


রেডার রেডিও সার্চলাইটের মত হয়। যা দূরের বস্তদের 
সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়, লক্ষ্য করায়। এই যন্ত্র শত শত কি 
মীটার দূরে স্হিত বস্ত্দের স্হান নির্দেশ করার জন্য রেডিও 
তরঙ্গের ব্যবহার করে। অন্ধকারে অথবা কুয়াশায়ও এই 
রেডার কাজ করতে পারে। রেডার শব্দ রেডিও ডিটেকশন 
এন্ড রেঞ্জিংগ অর্থাৎ এর প্রথম বর্ণগুলি মিলিয়ে হয়েছে। 


রেডার কি করে কাজ করে-রেডার সেটের এরিয়েল 
থেকে ছোট উথলনের (68:515) রূপে রেডিও তরঙ্গ 
পাঠানো হয়। যখন এই তরঙ্গ কোনও বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা 
খায় তখন পরাবর্তিত হয়ে ফিরে রেডার সেটে এসে যায়। 
রেডিও রিসিভার পরাবর্তিত তরঙ্গ অথবা প্রৃতিধুনিকে 
ধরে। বিশেষ উপকরণ এর দ্বারা লক্ষিত বস্ত্তর দূরত্ব 
গণনা গতি (300000 কি. মীটার প্রতি সেকেন্ড) দ্বারা 
অতি সরলতার সঙ্গে বের করা যেতে পারে। 

বস্তুর দিশার লক্ষ্য জানতে পারা যায়। প্রেষণ 
এরিয়েল বা এন্টেনা রেডিও তরঙ্গদের পুঞ্জ রূপে এক 
সময়ে একই লক্ষ্যতে পাঠায়। এরিয়েলকে প্রতিধুনি শোনা 
পর্যন্ত ঘোরাতে থাকে। যেই লক্ষ্যতে এরিয়েল সঙ্কেত 
করে, বস্ত্ত সেই লক্ষ্যেই থাকে। 


২২৪ 


রেডারের উপযোগ-জাহাজ রেডারের স 
জাহাজ, পোতাশ্রয়ের প্রবেশ দ্বার আর হিম 
বিপজ্জনক বস্তদের খবর রাখে। ঞ 
প্রয়োজনের জন্য একে ব্যবহার করে। বিষ 
airport এ রেডারের সাহায্যে বিমানকে পর 
ধাক্কা খাওয়া থেকে বাঁচায়। আবহাওয়া-; 
সহায়তায় তুফানের খবর পায়। পুলিস রা: 
বাহনদের গতি চেক করার জন্য রেডারের ব্য 
এই যন্ত্র অন্তরীক্ষ উপগ্রহ আর অন্য অন্তরী 
খবর দেয়। 


সোনার 


জাহাজ জলের নীচের বস্তদের দেখতে ' 
গভীরতা মাপতে সোনারের প্রয়োগ করে। “সে 
“সাউন্ড নেভিগেশন এন্ড রোঞ্জংগ” 2 
হয়েছে। 

সোনার রেডারের মতই কাজ করে। এর: 
তরঙ্গের বদলে ধূনি তরঙ্গের ব্যবহার 
তরঙ্গগুলি জলের মধ্যে প্রেষিত হয়। যখন ত 
বস্ত্র সঙ্গে ধাক্কা খায় তারা পরাবর্তিত 


পর্যন্ত যাওয়া ও আসার সময় মাপা হয়। এর দ্ 


দূরতু গণনা করা যেতে পারে। 


নীচে £ সোনার রেডারের কিছু ব্যবহার 


সঙ্গীত স্বডাবসিপ্ধ কলাদের মধো একটি। সংসারের 
সকল মনুষ্যই লিজের মনোভাব সঙ্গীতের মাধামে-গেয়ে, 
বাজিয়ে, নেচে-বাক্ত করে। 

সঙ্গীত আমাদের চারদিকেই ঘিরে আছে। আমরা 
রেডিও, রেকর্ড, সঙ্গীতসভা আদিতে সঙ্গীতের আলন্দ 
নিয়ে থাকি। বাগানে ও গ্রামাঞ্চলে প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক 
সঙ্গীত পক্ষটীদের কৃজনরূপেও বাক্ত হয়ে থাকে। 


সঙ্গীত কি 


সঙ্গীত ধূলির এমন একটা সংযোজন যা শুনতে মধুর ও 
স্টি্ী লাগে। সঙ্গীতে ধুঁশিকে স্বর বলে। কিছু স্বর উচ্চ হয়, 
কিনু স্বর নিম্ল। এই রকমই কিছু দীর্ঘ হয় আর কিছু 
কৌমপ। অধিকাংশ সঙ্গীতে লয় ও স্বর মাধুর্য থাকে। 


গরকীনুি_-সুর ধা টিউপ হল স্বরমাধর্য। সুর উচ্চ এবং 
দিশ্প স্বয়াির মধুরী সংযোজন ধা মলকে প্রভাবিত করে। 
অধিকতয়ী সঙ্গীত ঝীটপায় স্বর মাধুর্য থাকে। কিছু তো 
সহজে খোঝা যায় হল পপ সঙ্গীত রচলার 10৩10) বা 
স্বরীমাধূর্ী। আবার. ঞ্জীসেক কঠিন সুরও হয়। যেমন 
বিটোবেল বা চেকফোবপ্কী র সিপ্ফলী বা স্বর-সঙ্গীত 
ধিডিন্ন সুর থাকায় কঠিপ। - 


বাদ্যযন্ত্র 

সমস্ত পৃথিবীতে সঙ্গীতক্তরা সঙ্গীত রচনার জনা 
অনেকানেক যন্ত বা বাদ্য ব্যবহার করে। পতোক বাদোর 
নিজের বিশেষ ধুনি থাকে যা অনাদের থেকে ভিন্ন হয়। 
বাদা যন্ত্র মুখাত চার প্রকারের হয়-তালবাদ্য 


(Percussion) সুষির বাদ্য, তন্দ্রীবাদ্য আর কৃজী (চাবি) 
বাদা (key 0০৪914)। 


২৯২৬ 


কুজ্জীপটল বাদা 


চার মুখা বাদা যন্য 

তাল বাদ্য-যখন বাদক হাত অথবা কোনও স্ত্ত 
দ্বারা আঘাত করে তখন এর দ্বারা বাদাধুনি উ য়। 
এরা সরলতম বাদা। এতে আছে ঢোল, বেল ত ঈলী। 


সুষির বাদ্য-এরা কাঠ, ধাতু অথবা অন্য পদ নর্শিত 
নলের মত হয়। বাদক যখন নলের মুখে ফু দেয় ধুনি 
উৎপন্দ হয়। কিছু বাদো বাদক নলের ছেদগ্‌' 
"বারা বধ করে এবং খুলে স্বর পরিবর্তন এ. এই 
বাদাযন্যদের মধো আছে বাঁশি ক্মেরিওলেট, ওবে এবং 
ট্রাম্পেট। 


তন্ী বাদা-এই বাদ্য থেকে তখনই ধুলি বের হ; যখন 
এদের তার গুলিকে আকর্ষণ করা অথবা ঘষা হয়। বাদক 
আঙ্গুল অথবা মিজরার দিয়ে তারকে রগড়াতে থাকে। 
বেহালা, সেলো হার্প, গিটার, বীণা, সরোদ আর সেতার 
তন্ম্ী-বাদা। 


কুঞ্জীপটল বাদ্য-এই বাদো কুজী বা চাবির কাতার বা 
শ্ৰেণী থাকে, যাদের বাদক বাজায়। একটি কৃঞ্জী একটিই 
স্বর প্রকট করে। বাদক এক সাথে একাধিক স্বর বাজাতে 
পারে। পিয়ানো অর্গান আর একরডিয়ান এরা বিখ্যাত 
কুজীপটল বাদা। 
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কলা আর মনোরঞ্জন 


(Arts and Entertainment) টা 


বাদ্যবুল্দ (The Orchestra) 
এনেক সঙ্গীতজদের এমন দল থাকে যাতে সঙগীতজ্তরা R 


নজের নিজের বাদ্যযন্য এক সাথে বাজায়। এই রকম y 
দলকে বাদাবুন্দ বলা হয়। এর বিন্যাসে তন্যীবাদ্য সব পা Hr টান 


থেকে আগে থাকে আর তালবাদ্য পিছনে থাকে। 
বাদাবৃন্দের নেতা অথবা সঞ্চালক সঙ্গীতজদের দিকে মুখ Vy i ১ 
বেহালা 


করে দাঁড়ায়। নিজের শরীরের হাবভাব তথা হাতের ছোট 
। বেটন দ্বারা সঙ্গীতঞ্জদের নির্দেশ দেয়। / সঞ্চালক ; 
বাদারুল্দে ব্যবহারে কতিপয় বাদ্যঘল্য ৪ 4 


৯ 


রি 


(আস পাতা 


শী 


চারজন প্রসিদ্ধ 


হাজার-হাজার বৎসর পূর্বেও মনুষ্য এখনকার মত গান- 
বাজনা করত। আমাদের নিশ্চিত রূপে তাদের সঙ্গীতের 
সম্বন্ধে কিছু জান নেই কেননা কোনও লিখিত সামগ্রী 
পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের বাদ্যযল্মদের সম্বন্ধে জান 
আছে। কিছু বাদ্যযন্ত্র এখনও সঞ্চিত আছে আর 
বাদ্যযন্তের চিত্রও পাওয়া যায়। 


ধার্মিক আর অরকেস্ট্রা 


14 ও 15 (চৌদ্দ ও পঞ্চদশ) শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের 
অধিকাংশ সঙ্গীতের চর্চা ছিল ধার্মিক অবসরগুলিতে 
গান-বাজনা করার জন্য। গ্রামগুলিতে লোকগীত আর 
রানা গীত-চচ্া সঙ্গীতেরই অন্য এক উপলব্ধ 
রূপ ছিল। 


স্ুরসঙ্গতি-প্রারম্ভডিক সঙ্গীতের একটি বড় অংশ 
সুরসঙ্গতির রূপে প্রাপ্ত হয়। কয়েকটি সুর একসঙ্গে 
বাজানো হত। সুরসঙ্গতি সঙ্গীতের দুই মহান কলাকার 
ছিল জন সেবস্টিয়ান বাক আর জর্জ ফু্ডারিক হেন্ডেল 
যারা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাজ করেছিলেন। 


২২৮ 


' বিষ্ণু 
নারায়ণ ভাতখান্তে তথা বিষ্ণু দিগম্বর পাত সৰ্বদা 
স্মরণীয় থাকবে। 


সংসারে সবচেয়ে প্রাচীন সঙ্গীত সামবেদে যায়। 
ভারতের নাট্য শাস্ত্রও খুবই পুরাতন। 

অর্কেস্ট্রা আর বাদ্যযন্্র-পরবত্তী' কাছে মনেক 
সঙ্গীতকার সুরসঙ্গতিকে ছেড়ে সশক্ত ও সুরের 
সঙ্গীত রচনা করেছে। তাদের সঙ্গীত অবে... দ্বারা 
বাজানোর জন্য ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শে. দিকে 
জোসেফ হেডন আর উল্ফাংগ অমেদিয়াস মোড'ট মহান 
সঙ্গীতকার ছিলেন যাদের সঙ্গীত সর্বদা উল্লাসময় মনে 
হয়। বীথোবেন এর সঙ্গীত গম্ভীর ও ভাবপুবণ। 1800 


পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে অপেরা (সঙ্গীত নাটক) এর 
প্রারম্ভ থেকেই সঙ্গীতের মহত্তপূর্ণ উন্নতি হল। অপেরার 
নাটকের মহস্তৃপূর্ণ অংশই ছিল সঙ্গীত। 

ষোড়শ শতাব্দীতে Claudio Monteverdi প্রথম 
মহান লোকপ্রিয় অপেরা লেখক ছিলেন। পরে অল্টাদশ 
শতাব্দীতে অনেক লোকপ্ৰিয় অপেরা লেখা হয়েছে। এদের 
মধ্যে ছিল গিস্পে ওয়ার্দি পিয়োচিনী রোজিনী আর জর্জ 
বিজেট এর রচনা। রিচার্ড ওয়াগনার জার্মান পৌরাণিক 
কথার উপর আধারিত লম্বা-লম্গবা সঙ্গীত নাটক 
লিখেছেন। 


ধুনিক সঙ্গীত 


পীয়-অস্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কিছু 
দীতকার লয় আর সুরমাধূর্ষের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রয়োগ 
নশ্ড করেছিলেন। এদের মধ্যে স্মাড ডেবুসী নামক এক 
টীতকার এশিয়ার সঙ্গীত থেকে প্রেরণা নিয়েছিলেন। 
ডেবুসীর সঙ্গীতে ভাবপ্রবণতা আছে। ডেবুসী অন্য 


গীতকারদেরও প্রভাবিত করেছিল যাদের মধ্যে ইগোর 
বিংস্কী, বেলা বতর্ক এবং দসিন্লী শোস্টাকোডি 
রখনীয়। 


প্‌-আজকাল অধিকাংশ বাক্তি, বিশেষত্য নবমূবকেরা 
প্‌ সঙ্গীত পছন্দ করে। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের 


নঙ্গীতের সুর আর লয় প্রয়োগ করা হয়। পপ সঙ্গীত 
সর্বদা উঁচু আওয়াজ ও তালের হয়। এর আনন্দ কিছুক্ষণের 
জনাই আর যেই কোনও নতুন রচনা সামনে আসে, 


পুরাতনকে ভুলিয়ে দেয়। 


কাল্তর ল্মাব, এক আধুনিক পপ সংঘটন 


কলা আর মনোরঞ্জন 


(Arts and Entertainment) 


জাজ-1865 সালে যখন আমেরিকাতে নীগ্রো দাসেরা 
স্বতন্ম হল তখন জাজ শুরু হয়েছিল। লীগ্রোরা যে বাদ্যই 
হস্তগত করল তাই প্রয়োগ করল আর অল্পদিনের মধ্যেই 
সারা দেশে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল জাজ সঙ্গীত। উনবিংশ 
শতাব্দীর আরম্ডের সাথে-সাথে সারা সংসারের সাথে 
পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। 

অধিকাংশ জাজ সঙ্গীতকে আশু রচনা বলা চলে। 
সঙ্গীতকার কোনও সরল সুর দিয়ে শুরু করে আর একে 
চালু রাখবার জন্য বিভিন্ন উপায় খোজে। 


এশিয়ান সঙ্গীত 


এশিয়ান সঙ্গীতের ধূলি আর লয় পাশ্চাত্য সঙ্গীত থেকে 
ভিন্ন এবং এশিয়ার বাদ্যযন্ম গুলিও ডিন্। ভারতীয় 
সঙ্গীত গীতের উপর নির্ভর এবং মানব ধুলির সমান 
প্রবাহিত তথা পরিবর্তিত হয়। চীনদেশের সঙ্গীতের উপর 
অনা কয়েকটি দেশের সঙ্গীতের প্রভাব আছে, যাদের 
মধ্যে মুখা ভারত আর ইরান। 


নৃতাকলা ০ 
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মানুষের অবগতি অনুসারে প্রথম চিত্র প্রায় 20,000 বৎসর 
পূর্বে পাষাণ যুগের লোকদের দ্বারা আঁকা । তারা 
খুব সম্ভব ফ্রান্স, স্পেন আর আফকার পর্বতগুহাগুলিতে 
থাকত। নিজেদের গুহার দেওয়ালে তারা জন্ত ও মানুষের 
চিত্র অঙ্কিত করে রেখেছে। সে সব চিত্র আজও দেখা যেতে 
পারে। 

মানুষ যেমন যেমন সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়েছে এই 
চিত্ৰকলা আর মূর্তিকলাও সঙ্গীত ও সাহিত্যর মত ললিত- 
কলাতে পরিণত হয়েছে। অদ্যকার চিত্র বা মৃর্তির শিল্পী যা 
দেখে তাই শুধু বানায় না, যা অনুভব করে তাও ব্যক্ত করে। 


চিত্ৰকলা 

প্রারম্ভিক চিত্রদের মধ্যে, যাদের মধ্যে প্রাচীন মিশর আর 
গ্রীসের সভ্যতার চিত্রও আছে, প্রভাবহীনতা ও রসহীনতা 
লক্ষিত হয়। কলাকারদের পরিপ্রেক্ষ্যের জ্ঞান ছিল না। 
অতএব তারা এর ব্যবহারও জানত না। তারা কি করে 
চিত্ৰকে সজীব বানানো যায়, তা জানত না। কিন্ত্ত পরে 
কলাকার পরিপ্রেক্ষ্যের প্রয়োগ আর আলোছায়ার প্রভাব 
দেখাতে কুশল হয়। 

চিন্রকারের-উপকরণ খুব সরল ও সাধারণ রঙ, তুলি 
আর চিত্র বানাবার ফলক বা তক্তা ছিল। 


রঙ-রঞ্জক পদার্থদের দ্বারা তৈরী হয়, যাদের বর্ণক, 
()12776101) বলে। সাধারণত এ এক চূর্ণ, যাকে তরল 
পদার্থের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করতে হয়। তরল পদার্থ 
জল তেল, টেম্পেরা অথবা অন্য কোনও বস্ত্ত হতে পারে। 
টেম্পেরা ডিমের সাদা ও পীতাংশ দিয়ে হয়। চিন্রকার 
রঙগুলিকে এক রঙ-দানি পাতলা কাম্ঠখন্ড (991006)তে 
মেলায়। এই রঙ-দানি কাজ করার সময় খুব সহজে ধরে 
রাখা যায়। 

তুলি-শক্ত অথবা নরম চুলের হতে পারে, সমান অথবা 
তীক্ষ্মাগ্র। চিন্রকন্ছর চিত্র অঙ্কণের সময় কয়েক প্রকারের 
তুলি ব্যবহার করে। 

ফল্রু-এর জন্যে কাগজ (জলের রঙের জন্য) অথবা 
কাঠের ফ্রেমে কেনভাস তেল-রঙের জন্য কাজে আসে। 
ভিত্তি চিত্র প্লাস্টার করা দেওয়ালের উপর হয়। কাঠের 
» উপরেও চিত্রকলা হতে পারে। 


২৩২ 


. . 


র (Painting and Sculptu 


বিভিল প্রকারের চিত্রকলা-অধিকাংশ চিত্রকার যে সব 
কল্পনা শক্তি দ্বারাও চিত্র আঁকে। ভূ-দৃশ্যের চিত্র 
প্রাকৃতিক দৃশ্যদের চিত্র হয়। রূপচিত্র (Partraits) 
মনুষ্যদের চিত্র। জড়পদার্থর চিত্র (90111 life5) তে চিত্রকার 
সেই সব বস্ত্তসমূহের চিন্রাঙকণ করে যা নিজের আকার বা 
রঙের কারণে তাকে আকৃষ্ট করে, যেমন কোনও বাটিতে 
রাখা ফল অথবা বোতলের সংগ্রহ। চিত্র কলার অন্যান্য 
বিষয় জীবজন্ত্, কাজ করছে বা খেলছে এমন লোক, 
ধার্মিক আর এঁতিহাসিক দৃশ্য ও হতে পারে। 
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কলা আর মনোরঞ্জন 


(Arts and Entertainment) 


খোদাই করা-মূর্ত্তিকার কাঠ, প্রস্তর অথবা অন্য 
পদার্থের টুকরো নিয়ে তাকে কেটে, এক-এক করে কিছু- 
কিছু করে কমিয়ে এনে, খুরে মূর্তি বানায়। 
মূর্তিকারী-ভেজা মাটি, মোম অথবা অন্য পদার্থ থেকে 
আকৃতির রূপ দেওয়া হয়। বানাবার পর একে শুষ্ক করার 
জন্য রেখে দেয়। 
মূর্তিকারী আর ঢালাই-মৃর্তিকার মাটি অথবা মোমের 
আকৃতির চারিদিকে এক ছাঁচ, (1001) বানায়। ছাঁচে 
গরম গলিত ধাতু ভরে দেয়। যখন ধাতু ঠান্ডা হয়ে যায় 
তখন মাটির আকৃতির সঠিক প্রতিরূপ পাওয়া যায়। 


আকুতি ঢালাই 
সর্বপ্রথম মূর্তিকার মাটি বা মোম দিয়ে আকুতি বানায়। তারপর 


ছোট-ছোট টুকড়া (55) ঢুকিয়ে দেয় যেন 
আকৃতি গ্লাষ্টার দিয়ে ঢেকে দেয়। 


; প্রস্তর, কাঠ, ধাতু অথবা অন্য কোনও পদার্থ দিয়ে 
নার বানানোকে মৃর্তিকলা বলা হয়। সাধারণ) মনুষ্য 
অথবা জানোয়ারের আকৃতি বানানো হয়। মুর্তিকলা প্রাচীন 
কলাদের মধ্যে একটি।  মূর্ভিকার অথবা শিল্পী তিন 
প্রকারের আকৃতি বানাতে পারে। নক্কাশী বা খোদাই- 
করা কাজ (carving) মূর্তিকারী (modelling) অথবা 
মূর্তিকারী এবং ঢালাই (casting)! 
সা অদর্ধ শায়িত মূৰ্ত্তি, লন্ডনে হেনরী মূর দ্বারা বানানো এক 

॥ 
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হস্তকৌশল (০০) 


আমরা প্রতিদিন যে সকল বস্ত্ত কাজে লাগাই, তাদের মধ্যে 
অধিকাংশই কারখানাতে মেশিন ও শ্রমিক-নির্মিত। 
মেশিনগুলির আবিষ্কারের পূর্বে সকল কাজ হাতেই 
করতে হত। শহর এবং গ্রামগুলিতে স্হানীয় শ্রমশিল্পী 
থাকত। প্রত্যেক শ্রমশিল্পী বা কারিগর এক একটি বিশেষ 
বস্ত্ত বানাত। মুচি জুতো বানাত, কাঁসারি বাসন বানাত, 
জোলা কাপড় বুনত আর দর্জি কাপড় সেলাই করত। 
বিভিন্ন প্রকারের অনেক কারিগর হত। 

আজও অনেক মানুষ হস্তকলা দ্বারা বস্ত্ত নির্মাণ 
করে, যাদের মধ্যে কিছু লোক বেচার জন্য আর কিছু লোক 
খুশি বা সন্তোষের জন্য বস্ত্তদের বানায়। এই প্রকারের 
কাধশৈলীতে কাজ করার প্রণালীকে হস্ত কৌশল বা 
কৌশল বলে। 


বিভিন্ন হস্তশিল্প 


হস্তশিল্পতে অনেক অনেক যন্ত্রপাতি আর সামগ্রী কাজে 
আসে। অধিকাংশ সামগ্রী জমি অথবা গাছপালা আর 
প্রাণীদের থেকে প্রাপ্ত হয়। 
মৃৎশিল্প ॥tter)-এ খুব লোকপ্রিয় হস্তশিল্প। সকল 
মৃৎপান্রই মাটি দিয়ে তৈরী হয় যে মাটি ভেজা আর চটচটে, 
আঠাল হয়। উলানে (0৮০) এ দিয়ে এদের শক্ত করা হয়। 

কুম্ভকার বা কুমার মাটিকে হাত দিয়ে আকৃতি দিয়ে 
বাসন বানায়। যখন চক্র ঘোরে তখন কুমার মাটিকে 
উপরের দিকে নিশ্চিত আকারে আনতে টেনে নেয়। চক্র 
দ্বারা (potter’s wheel) বাসনের আকার সমান ও 
নিপুণতাপূর্ণ করা যায়। 

কুমার সাধারণ বাসনের উপর চকমকে প্রলেপ, 
যাকে গ্রেজ বলে, দেয়। এর দ্বারা বাসনের পৃষ্ঠভাগ 
রঙ্গীন, মসৃণ আর জলসহ হয়ে যায়। 
কাপড় বোনা-সৃতার দুটি সেট দ্বারা কাপড় বুনতে অথবা 
বানাতে পারা যায়। এক সেট, যাকে ‘তানা’ বলে, কাপড়ের 
পৃরা টদর্ঘাতে বিস্তৃত থাকে। দ্বিতীয় সেট, যাকে ‘বানা’ 
বলে, চওড়ার দিকে বিস্তৃত থাকে। 

জোলা তাঁত (19০17) এর উপর “তানা” বিস্তার 
করে, তারপর এতে চওড়ার দিকের তার বা “বানা” 
বোনে। প্রত্যেক পংক্তির অন্তে কাপড়কে শক্ত ও মজবুত 
বানাবার জন্য বানাকে আঘাত-কারী যন্দ্র দ্বারা নীচে টেনে 
নেয়। 
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টুকরি বোনা-টুকরিও কাপড়ের মত করে বোনা হয়। 
তলদেশে তানার মত সিধা খাড়া বেত থাকে। বানার বেত 
এক এক পংক্তি করে শেষ পর্যন্ত বোনা হয়। 


নক্কাশী বা খোদাই-খোদাই এক পুরাতন হস্তকৌশল। 
এর জন্য খুবই কম যল্সাদির আবশ্যক হয়। হাতুড়ি, ছেনি 
আর ছুরিই এর মল্ত্র। শিল্পী কাঠ, পাথর ও মার্বেল কেটে 
রূপায়ণ করে। 
টোটেম স্তম্ভের মত খোদাই কাজ খুব বড় হয়। কিছু 
খোদাই-এর বস্ত্ত ছোটও হয়, যেমন আভূষণ আদি। 


অন্য হস্তশিল্প-হস্তশিল্প কয়েক প্রকারের হয়। 
চর্মশিল্পতে ব্যাগ, কটিবন্ধ আর অন্যান্য বস্ত্ত বানানো 
হয়। বিশেষ যন্জের দ্বারা চর্মের উপর ডিজাইন (নকসা) 


কাজ। কাঁটা দিয়ে উল বুনে সোয়েটার, স্কার্ফ, (Sweater, 
9০810 আরও অন্যান্য উলের বস্ত্র বানানো হয়। 


২৩৭ 


সঙ্গীত আর চিত্রকলার মত সাহিত্যও কলা। এর মধ্যে 
আছে মনুষ্য দ্বারা লিখিত সর্বোত্তম রচনাসমূহ কাহিনী, 
নাটক, কবিতা। সাহিত্য থেকে আমরা বিভিন্ন স্হান আর 
এঁতিহাসিক কালগুলির মনুষ্য আর সংসার সম্বন্ধে 
জানতে পারি। কিছু লেখক সাহিত্যের মাধ্যমে নিজেদের 
রাজনৈতিক বিচার প্রকাশ করে অথবা সমাজের 
আলোচনা করে। 


কথা সাহিত্য 


লেখক পাত্র ও ঘটনাগুলির কলপনা করে। কখনও-কখনও 
বাস্তবিক পাত্র ও ঘটনার সাথে কাল্পনিক পাত্র ও ঘটনাও 
মিলিয়ে দেওয়া হয়। 


পৌরাণিক গাথা-হাজার-হাজার বৎসর ধরে বংশ 
থেকে বংশানুক্রমে আগত দেবতা ও বীরদের কাহিনী হল 
পৌরাণিক গাথা। প্রথম-প্রথম যারা গল্প বলত তাদের 
এই সব গাথা মুখস্হ থাকত। শেষে এদের লেখা শুরু হল। 


উপন্যাস-অনেক পান্র-পাত্রীদের জীবনের ঘটনার বর্ণনা 
করে যে লম্বা কাহিনী লিখিত হয় তাকে উপন্যাস বলে। 
এদের ঘটনা কাল পান্রদের জীবনের কিছুদিন অথবা 
সপ্তাহ থেকে সম্পূর্ণ জীবন পর্যন্ত হতে পারে। 


লঘু কথা বা ছোট্ট গল্প-উপন্যাস থেকে ছোট ও সরল 
হয়। এর মধ্যে পাত্র সংখ্যাও কম থাকে। এই গল্প 
সাধারণত একটিপান্র অথবা ঘটনা সম্বন্ধে হয়। 


নাটক-রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য লিখিত কথানক নাটক 
কথিত হয়। যারা অভিনয় করে, তাদের বেশভূষা আর 
ভাষা তথা ব্যবহার বাস্তবিক পাত্র-পান্রীদের সমতুল্য 
হয়। 


মিলনান্তক-আর বিয়োগান্তক এই দুই প্রকারের নাটক 
মুখ্য হয়। মিলনান্তক নাটক মনোরঞ্জন আর হাসিতে 
ভরপুর থাকে। বিয়োগান্তক নাটক গম্ভীর আর শেষে 
দুখময় হয়। এদের সুখান্ত আর দুখান্ত ও বলে। 


২৩৮ 


কবিতা-মহান, সাহিতিক রচনাগুলির কাব্য 


এক বিশেষ ধরনের রচনা যাতে ধুনি ও বিচাট বিন্যাস 
থাকে। পাঠকের কল্পনাপ্রবণ মন-মস্তিজ্ক- ভ্েজিত 
ও আলোড়িত করে। 
কবিতা নিশ্চিত দৈর্ঘের পংক্তিতে হি ত হয়। 
অধিকাংশ কাব্য ছন্দ আর “তুক” যুক্ত হয়। দর অর্থ 
হল শব্দদের নিশ্চিত লয়ে রাখা। আর “তু: পংক্তির 
অন্তে শব্দদের সমান ধুনি হয়। 
পন্ডিত মাখনলাল চতুর্বেদীর একটি প্রা ' কবিতা 
“পুষ্প কী অভিলাষা” র পংক্তি গুলি এই প্র- 
মুঝে তোড় লেনা বনমালী 
উস পথমে দেনা তু ফেঁক। 
মাতৃভূমি পর শীশ চনে, 
জিস পথ জাঞঁ বীর অনেক।। 
কাল্পনিক থেকে ভিল সাহিত্য কয়েক প্র র হয়। 
এই সাহিত্য বাস্তবিক মনুষ্য, ঘটনা আর বি. সমূহের 
সঙ্গে সম্বন্ধিত থাকে। 
ইতিহাস বিগত জীবনের সম্বন্ধে বণ জীবনী 
কোনও ব্যক্তির জীবন কাহিনী। যদি ব্যক্তি স্ব: নিজের 
জীবনী লেখে তবে তাকে আতমকথা বলে। কো) বিশেষ 
বিষয় নিয়ে লিখিত সংক্ষিপ্ত রচনাকে নিবন্ধ বলে । ডায়েরি 
(দিনপঞ্জ) 'আর পত্র কখনও-কখনও এত রোচক 
লিখিত হয় যে তারা সাহিত্যে পরিণত হয়। 
শিশু সাহিত্য 
কিছু লেখক বিশেষজ্ঞ ছোটদের জন্য গল্প ও কবিতা 


লেখে। প্রথমে ছোটদের আচার ব্যবহারে শিক্ষা দেবার জন্য 
পুস্তক লেখা হত যা একেবারে নীরস ও অপ্রীতিকর হত। 
কিন্ত আজকাল ছোটদের জলা হাজার-হাজার মনোরঞক 
সুন্দর পুস্তক আছে। সর্বাধিক প্রিয় বাল- 
কাহিনীগুলি আদৌ জি ০ লিখিত হয়নি। এদের 
মধ্যে গ্রীসের ফেয়ারি টেল্স্‌ আর ডেনিয়াল ডিফোর 
রবিন্সন ক্রুসো উন্লেখনীয়। আজকাল ছোটদের জন্য সেই 
০৮ উৎকৃষ্ট কাহিনী পাওয়া যায় যেমন বড়দের 
আছে। 
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প সাহিত্যের কিছু উৎকৃষ্ট আর আধুনিক মহত্বপূৰ্ণ পুস্তক সমূহ 
না ট্রলাজি উপুলা লে গুইন দা প্রিন্সেস এন্ড দা গল্পিন জর্জ মেশ্দ্ডোনল্ড 
য়রন মেন টেড থু ৬ কপ 
এতী্থ ইমর্জেন্সী বেটসী ব্যাস দ্য রাযোজস সিল 
গস এডভেন্চার্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড এন্ড খু দ্য লুকিং লাস লুঈ কেরল রেলে শৃজ নোইল স্দ্রীফিল্ড 
“ডনেপড রবার্ট লুঈ স্টীবেন্সন ব্লাক বিউটি অন্লা সীবেল 
ক্রিসমাস ক্যারোল চার্লস ডিকেন্স মিসেজ ফ্ন্স্বী এন্ড দ্য রেট্‌স অফ “নিম্কহ" রবাট সী ও্িয়ন 
 ঘোস্ট অফ টামস কেম্প পেনেলোপ লিবলী মুন ফাট জে মোড ফাঁস্মর 
[রি এন্ড দ্য চকোলেট ফেক্টারি রোল্ড ডাহল দ্য রেলওয়ে চিচ্টড্রেন ঈ নেগ্গিবট 
ঢল্ড্রেন অফ গ্রীন নো লুসী এম বোস্টন ITE 
ঢা জাঙগল বুক রুডয়ার্ড কিস্লিজগ দ্য লায়ণ, দ্য বিচ এন্ড দ্য ওয়ার্ডসেব সী এম 
জাস্ট উইলিয়াম রিচার্ড কাম্পটন দ্য লিটল প্রি এন্টোইন ডিসেন্ট ্সুপরী লিটল হাউস জন দ্য প্রেয়রী লোরা 
জাস্ট সো স্টোরীজ রুডয়ার্ড কির্নিওগ Ssh edi 
ke ৬০৬ দ্য ওয়াটার বেবীজ চার্লস কিংগলপে 
দা টাধুলেন্ট ট্ম অফ টাইক টাইলান জীন ক্যাম্প rips obshied st 
উম মিডনাইট গার্ডন ফিলিপা পীঅর্স ১৮১ sad cb সপ 
টাইগার দ্য হান্ট্রেও এন্ড ওয়ান ডেল ডোডী স্মিথ 
দ্য ড্রীম টাইম হেনরী ট্রীস ১৮ 
পীটর প্যান জে এম বেরী seh ae hana i 
গোপা বর মাইক বাত দ্য হাঁবিট জে আর আর টোচ্ফিয়ন | 


| 
নীচে ॥ রবটি ব্রাউনিও-এর কবিতা “দ্য পাইড পাইপার অফ 
হেমলিন” এর কেট গীনওয়ে দ্বারা চিন্ন 


নীচে ঃ চার্লস্‌ ডিকেন্সের লেখা ‘এ ঝলীসমাস কেরলের' হীথ 
রবীনসন অঙ্কিত চিত 


লোক থিয়েটারে অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাটক 
করতে দেখে, মনে হয় তারা যেন বাস্তবিক জীবনেই 
রয়েছে। কখন-কখনও সব কিছু এত সত্য ও যথার্থ ও 
বাস্তব মনে হয় যে আমরা ভুলে যাই যে এ কেবল নাটক 
মান্র। 

ভারতের নাটকের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। সংস্কৃতে 
ভাস, কালিদাস. ও ভবভূতির মত অমর নট্যকারগণ 
রয়েছেন। ইংল্যান্ডে উইলিয়াম সেক্সপিয়র অত্যন্ত 
প্রসিদ্ধ নাট্যকার ছিলেন। সেক্সপিয়রের 1616 সালে মৃত্যু 


থিয়েটারের দুটি মুখ্য ভাগ থাকেঃ এক হল রঙ্গশালা বা 
দর্শনকক্ষ (800101101) আর দ্বিতীয় হল মঞ্চ (568০) 
যেখানে পিত হয়। 
মঞ্চ_দর্শকদের সামনে সাধারণ সর্বত্রই কিছু উঁচু ভাগ 
থাকে যাকে মঞ্চ বলে। এর অগ্রভাগও রঙ্গদ্বার্‌ বা 
অগ্রমঞ্চ বলা হয়। আধুনিক থিয়েটার গুলিতে আজকাল 
মঞ্চ আর দর্শককক্ষ একই স্তরে হয়। দর্শক এর 
চারিদিকে ঘিরে বসে। দর্শক দুই-তিন তলা পর্যন্ত বসতে 
পারে, এই রকম রঙ্গশালাও আছে। 


২৪০ 


মঞ্চে আলোর ব্যবস্হা-নাটক উপস্হাপনের 


শক্তিশালী ও উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্হা থাকে। - ক কক্ষ 
অন্ধকার থাকে। কয়েক প্রকারের আলোর ব্য -: খাকে। 
বেশীর ভাগই মঞ্চের উপর অবস্হিত নেতা- 
অভিনেত্রীর উপর বিশেষ আলো ফেলা হু: রঙ্গীন 


আলোর ব্যবহার করে আকর্ষক প্রভাব উৎ প 


উপরে £ এক প্রকারের জাপানী নাটক “নোহ” এর .... দুশ্য। 


বামে £ ্লোব থিয়েটার, লন্ডন, যেখানে সেক্সপিয়- ' 
করতেন। 


দৃশ্য বিধান-মঞ্চকে সজীব বা আসলের মত দে 


‘কাজে আসে। নাটকের প্রত্যেক দৃশ্যের জন্য বিভিল 


দৃশ্যবিধানের আবশ্যকতা হতে পারে। যেমন, এক দৃশ্যতে 
বাসগৃহের ঘরে আর অন্যতে জঙ্গল ঘটনাস্হল হতে পারে। 
অতএব প্রথম দৃশ্যের জন্য মঞ্কে ঘরের মত আর 
দ্বিতীয়ের জন্য জঙ্গলের মত দেখাতে হবে। 

মঞ্চকে প্রকৃত ঘরের মত দেখাবার জন্য দেওয়ালের 
রূপে চিত্রিত দৃশ্য সকল কিনারায় রেখে দেওয়া হয়। 
টেবিল চেয়ার আদিও মঞ্চের উপর সাজিয়ে দেওয়া হয়, 
যাতে দেখতে ঘরের মত লাগে। 

হিন্দী নাটকের উপর এক দিকে সংস্কৃতের প্রভাব : 
পড়েছে, অন্য দিকে পাশ্চাত্য প্রভাব। ভারতেন্দু তথা তাঁর 
সাথীরা রঙ্গমঞ্চকে নতুন দিশা দিয়েছিল। অদ্যকার : 
রঙ্গমঞ্চ-শ্ৈলী, সজ্জা, আলো আর মঞ্চ-এই সব দিকেই 
অনেক অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছে। 
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ংগকরমাঁ 


কটি নাটক অভিনীত করার জন্য বহু লোক কাজ করে। 
দর মধ্যে অধিকাংশ লোকই অভিনেতা-অভিনেত্রী হয় 
, তবুও তাদের কাজ খুবই মহত্ববপূর্ণ। 

'দঁশক-এর কাজ হয় সব থেকে মহত্পূর্ণ। নির্দেশক 
টকের জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নির্বাচন করে। 
কের পূর্বাভ্যাস (61591581) নির্দেশকের দেখা- 
-শানাতেই হয়। সে অন্য সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে মিলে 
মিশে কাজ করে। 
মঞ্চ অভিকল্পক-নাটকের আবশ্যক দৃশ্যবিধান আর 
পুষ্ঠ-পট এর জন্য দায়ী হয়। প্রথমে মঞ্চের মডেল 
(07061) তৈরী করা হয় যাতে তার ফলোৎপাদক প্রভাব 
নির্ধারণ করা যেতে পারে। 


কলা আর মনোরঞ্জন 


(Arts and Entertainment) 


বেশভূষা অভিকল্পক-অভিনয়কারীদের বেশভূষা এবং 
তার ডিজাইন তৈয়ারী করার দায়িতু বেশভূষা অভি- 
কল্পকের। কখনও কখনও নাটক উপস্হাপনের সময় 
অভিনেতার বেশভূষা কয়েকবার বদলাতে হতে পারে। 
অভিকল্পক নির্দেশককে দেখাবার জন্য প্রথমেই স্হলভাবে 
চিত্রিত বাহ্য রেখা তৈয়ারী করে। ৃ 


আলোর টেকনিশিয়ান-মঞ্চের আলোর ব্যবস্হা একটি 

থেকেই নিয়ন্মিত করা হয়। আলোর 
টেকনিশিয়নকে অপেক্ষিত ভাগে মঞ্চের উপর সঠিক 
আলোক-নিক্ষেপ সম্বন্ধে অবহিত ও সতর্ক থাকতে হয়। 
মঞ্চ অভিকল্পকও তাকে আবশ্যক নির্দেশ দেয়। 


ফিল্মকে “চলচ্িত্র' বা ‘মুভি’ বলে। ফিল্ম বস্তত্ঞই 
বাস্তবিক জীবনের ঘটনাবলী বা অন্যান্য কার্ষক্রমগুলির 
গতিশীল চিত্র। সকল দৃশ্য বা ঘটনাগুলির ফিল্মে ফোটো 
নেওয়া যেতে পারে, যাদের বার বার দেখতে পারা যায়। 


কিছু ফিল্ম বিশেষ রূপে সিনেমাঘর-সমূহে দেখাবার 
জন্যই বানানো হয়। সিনেমা থিয়েটারের মতই হয়। এখানে 
দর্শক সজীব পান্রদের অভিনয়ের বদলে চিত্র দেখে। 
সিনেমাতে দর্শকদের সামনে স্হিত একটা বড় পদরি উপর 
ছবি দেখানো হয়। 


ফিল্ম আর টেলিভিশনের পরস্পরের মধ্যে গভীর 
সম্বন্ধ আছে। টেলিভিশনের স্ত্রীনের উপরও আমরা 
ফিল্মই দেখি। কেমেরা দ্বারা ফোটো নিয়ে আমাদের 
বাসগুহের টেলিভিশন রিসিভারদের মধ্যে রেডিও তরঙ্গ 
দ্বারা পাঠানো হয়। (পৃষ্ঠ 222 ও দুস্টব্য)। 


(Films and Tele; 


ফিল্ম 


ফিল্ম মনোরঞ্জনের এক অত্যন্ত লোকপ্িয় : 
থিয়েটারে নাটকের মতই সিনেমাতে ফিল্ম ? 
ফিল্ম নিমতা-যারা ফিল্ম বানায় তাং 
প্রকারের শত-শত কাজ করতে হয়। মহ 
থিয়েটারের মতই। 


প্রোডিউসার ফিল্ম বানাবার জন্য উত্ত 
অন্যান্য কাজের জন্য নিজের সাথীদের বেছে 
কোথায় এবং কবে হবে এর নির্ণয় ও স্রোডিউ, 
লেখক কাহিনী বা পটকথা লেখে। তারা স্তি 
করে, যার মধ্যে পান্রদের সংবাদ আর বিভি 
জন্য আবশ্যক নির্দেশ দেওয়া থাকে। 


নির্দেশক (৫1750101) পান্রদের অভিনয়ের 


করে। সে তাদের নিজের নিজের ভাগের অভিন 
বলে। কেমেরা আলো আদির জন্যও আবশ্যক নি! 
সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রী সাধারণত মে 
গুলিতেই কাজ করে। 

অভিনেত্রীরা বিশ্ববিখ্যাত 


হয়। 


এর মধ্যে কিছু অ 
হয়ে যায়। তাদের স 


on) 


ফল্ম 
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ফিল্ম বানানো-ফিল্মের কিছু ভাগের চি ক 
প্রকৃত স্হানেই নেওয়া হয়। যেমন যদি কাহিনীর 
ঘটনা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে ঘটছে এমন হয়, তবে 
ফিল্ম নির্মাতা এই চিত্র নেবার জন্য সেই দ্বীপে যেতে পারে। 
পরন্ত অধিকাংশ সীন বা দৃশ্য স্টুডিওতেই ফিল্মে তোলা 
হয়। 
স্টুডিওগুলিতে কামরা, মহল, বাজার আর অন্য সব 
সম্ভাবিত স্হানের সেট থাকে যাদের কাঠ, কার্ডবোর্ড 
প্লাস্টার, কাগজ আদি দ্বারা তৈরী করে একেবারে 
আসলের বা বাস্তবিকের মত করে পেইন্ট করে দেওয়া 
হয়। যখন ভালভাবে তাদের ছবি তুলে দেখানো হয় তখন 


টেলিভিশনের জন্য ফিল্ম বানানো সিনেমার ফিল্ম 
বানানোর মতই হয়। কিন্ত্ত এতে (1.V.তে) পাত্রদের 
অভিনয়ের জন্য সীমিত স্হান প্রাপ্ত হয়। এর সাথেই অনেক 
বিশেষ প্রভাব (০1০) ও অপেক্ষিত থাকে। 

কার্যক্রম চলতে থাকার সময়ে একাধিক কেমেরা 
ফোটো তোলে। নির্দেশক প্রত্যেক কেমেরা দিয়েই ছবি 
দেখতে পরে আর প্রদর্শনের জন্য কোনটি নেওয়া যায় সেটা 
ঠিক করে। টেলিভিশন ফিল্মে সময় খুব মহত্বপূর্ণ কেননা 
কার্যক্রম নিদ্ধারিত সময়ের মধ্যে পৃরো হওয়া চাই। এক 
ব্যক্তি স্টপ ওয়াচ দ্বারা কার্যক্রমের প্রত্যেক ভাগের সময় 
নোট করতে থাকে। 


প্রাণবান কার্টুন চিত্রের এই রকম শৃঙ্খল বা ধারা থাকে 
যাতে প্রত্যেক চিত্র পিছনের চিত্রটির থেকে অল্প ভিল হয়। 


কলা আর মনোরঞ্জন 


(Arts and Entertainment) 


হয়। প্রথমে প্রত্যেকটি চিত্র হাতে বানানো হত কিন্ত্ত এখন 
এইরকম এক তকনিকী পদ্ধতি নেওয়া হয় যে চিত্রের 


তোলা চিত্র দ্বারা উপযুক্ত প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। অনা দুশো 
কোনও ব্যক্তি নদীর উপর সেতুতে ঝুলে আছে দেখাতে পারা যায় 
অথচ বাস্তবে অভিনেতা স্টুডিওর মেঝের থেকে কেবল এক মীটার 


২৪৩ 


ছোট বড় সকলেই খেলে। কিছু খেলা খুব সহজ আর 
কিছু কঠিন। তেমন কিছু খেলা বাড়িতে খেলা যায় কিছু 
বাড়ির বাইরে পার্টিগুলিতে যে সব খেলা হয় তারা খুবই 
মনোরঞ্জক। 

আজও ছোটরা অধিকতর সেই খেলাই খেলে যা 
শতবৎসর পূর্বে ছোটরা খেলত। 2000 বৎসর পূর্বে 
ছোটরা ধরা-ধরি আর লাফালাফির খেলা খেলত। সেই 
সব খেলা আজও লোকপ্রিয় আছে। সারা বিশ্বে প্রায় এক 
প্রকারেরই খেলা সবাই খেলে। 


সরল খেলা 


কিছু-কিছু খেলা খুবই সরল আর সাধারণ মনে হয়। ছোট 
রা প্রায় একই ক্রিয়া বার বার করতে চায় এবং তাতেই খুব 
আনন্দ পায়। 


নেতাকে অনুসরণ করো-খেলাতে একজন নেতা হয় আর 
সবাই লাইন করে তার পিছনে দাড়িয়ে থাকে। নেতা 
A রে আর যা কিছু করে বাকি খেলার সাথীদেরও ভেক-লম্ফ-খেলার এক জনসাথী হাট আর ২ 
A ‘ভর করে ঝুকে ভেকের মত বসে। অন্য একজন 

দিয়ে লাফ দেয়। লাফ দেবার সময় আগের সা 
হাত দিয়ে ছুয়ে যায় আর তার সামনে গিয়ে তার 
পড়ে। তৃতীয় জন আগের দুইজনের উপর দিয়ে লা: দেয়। 
এই প্রকার অন্য সকলেই লাফাতে থাকে। 


“নেতার অনুসরণ করো” খেলা 


পশ্চাদধাবণ 


এই খেলা খুব সরল কিন্ত খুব মজার। এই সব খেলাতে খুব 
শক্তির আবশ্যকতা হয়। ছোঁয়া-ছুঁয়ি খেলাতে একজন চোর 
হয় আর অন্যদের মধ্য থেকে কোনও একজনকে ছুঁতে 
চেস্টা করে আর সে তার থেকে বাঁচতে চেস্টা করে। যাকে 
ছুঁয়ে দেয়, সে চোর হয়। কিছু খেলাতে নতুন চোরের এক 
হাত শরীরের সেই ভাগে রাখতে হয় যেখানে ছুঁয়েছে। 
খেলাতে সাথীর শরীরের অন্য কোনও ভাগকে ছোঁয়ার 
শর্তটা খুব মজাদার হয়। 
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___ কলা আর মনোরঞ্জন 


(Arts and Entertainment) 


উপরে ছোটরা এক সাথে খেলছে 


ভিতরের ইঁদরকে ধরতে চেষ্টা করে। ইঁদুর বিড়াল দুইটি 
বাইরে ' বা ভিতরে দৌড়তে পারে ঘেরার খেলুড়েরা 
নিজেদের হাত উপরে করে বা নীচে করে দুয়ের মধ্যে 
কোনও একটিকে সাহায্য করতে পারে। 


পার্টির খেলা 


88458885164 887153 58:০৯ oh SE 
খেলুড়েদের সংখ্যা অধিক হলে এই খেলা ভালভাবে অনেক 
সময় পর্যন্ত খেলা যায়। 


কাণামাছি খেলা-_এই খেলা খুব পুরাতন। একজন খেলুড়ে 
চোর হয়। তার চোখ কাপড় দিয়ে বেধে দেওয়া হয় যেন 


চিনে ফেলে নাম বলে দেয় তবে যাকে ধরল সে চোর হয়ে তখন বাকি খেলুড়েরা হট বলে আর সে যখন বস্ুটির কাছ 
যায়। থেকে দূরে চলে যায় তখন তারা কোল্ড বলে। 
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খেলাধুলার জন্য চাই সুস্হ শরীর, কুশলতা, উৎসাহ 
আর প্রখর ও সতর্ক মন। কিছু-কিছু খেলার অন্যদের সঙ্গে 
মিলে মিশে কাজ করার যোগ্যতাও অপেক্ষিত হয়। 
'কখনও-কখনও হেরে গেলে খেলুড়ে রেগে যায় বা বিরক্ত 
হয়। কিন্ত্ত এইরকম ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না। যেই 
খেলুড়ের মধ্যে খেলভাবনা থাকে, অর্থাৎ যে জিতে গেলে 
অহঙ্কারে ফুলে ওঠে না আর হেরে গেলে হতাশায় ভেঙ্গে 
পড়ে না তাকেই সকলে পছন্দ করে। 

প্রত্যেক বাক্ত খেলাতে ভাগ নেবার অবসর পায় না। 
কিন্ত্ত লক্ষ-লক্ষ অন্যদের ফুট বল বা টেনিস খেলতে অথবা 
সাঁতার দিতে বা দৌড়তে দেখে আনন্দ পায়। তারা 
নিজেদের প্রিয় খেলোয়ারদের খেলা দেখার জন্য স্টেডিয়াম 
অথবা ময়দানে গিয়ে জমা হয়। তাদের জয়ের জন্য 
আশান্বিত থাকে। রেডিও ও টেলিভিশনের খেলার 
কার্যক্রম খুবই লোকপ্রিয় হয়।' 

এখন খেলার পুতি লোকেদের আকর্ষণ দিন প্রতিদিনই 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিল দেশের সরকাররাও খেলাধুলার 
উনতির জন্য সচেষ্ট থাকে। কিছু-কিছু খেলোয়াড় 
পেশাদার হয় আর কিছু সখের জন্য খেলে। 


২৪৬ 


উপরে £ এক খেলোয়াড় ট্রিপল জাম্প প্রতিযোগিতায় ভাগ নিচ্ছে। 
বামে £ সড়ক-দৌড়ে সাইকেল আরোহী 


ব্যক্তিগত খেলা-এই সব খেলাগুলিতে খেলোয়াড় কোনও 
টিম এর সদস্য রূপে নয়, একলাই ভাগ নেয়। আবার কোন 
বিরোধীর বিপক্ষেও খেলায় ভাগ নেয় না। দৌড়, চলা, বাধা 
দৌড়, লাফ আর ভার-উত্তোলন। এই রকম ব্যক্তিগত 
খেলা। জিম্নাস্টিকের প্রতিযোগী খেলুড়ে কসরত বা 
ব্যায়াম কৌশল করে আর বিশেষ উপকরণ সহযোগে 
নিজের যোগ্যতা প্রদর্শন করে। 
পেন্টেথলন-এর প্রতিযোগীদের পাঁচটি বিভিল খেলায় 
নিজের-নিজের যোগ্যতা দেখাতে হয়। সাইকেল দৌড়ও 
লোকপ্রিয়। এই খেলা স্টেডিয়াম অথবা রাস্তায় হতে 
পারে। 
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ব-খেলা-এই খেলাগুলিতে এক টিম বা দল অন্য টিম বা 

নর সঙ্গে খেলে। সব থেকে লোকপ্রিয় টিম্‌-খেলা হল 

।র (০০৮৭11) যার মধ্যে প্রত্যেক টিম বা দলে 11 

গার) জন খেলোয়াড় থাকে। ফুটবলের অন্য রূপগুলি 

মরিকান ফুটবল, কেনাডিয়ান ফুটবল অস্ট্রেলিয়ান 

স্‌ গ্যালিক ফুটবল, রাঙ্বী উনিয়ণ আর রাবী লীগ। 

ক খেলাতে ভ্ভারত অগ্রগণ্য। 

বেসবল মুখ্য সংযুক্ত রাজ্য আমেরিকাতে গ্রীষ্ম- 

নীন খেলা রূপে খেলা হয়। কমনওয়েল্থ দেশগুলিতে 
কেট এর বহুলপ্রচার আছে। ল্যাকরোস আর হকি ও 
নাকপ্রিয় খেলা। আইস হকি সব থেকে তীব্র গতির খেলা। 
কস্ব্যাট বা লড়ালড়ি খেলা--্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক এর 
নময় থেকে এই খেলা আছে। তখন কিছু খেলার বিষয় 
শদ্ত্ররহিত কম্্যাট (879116৫ ০b) বা লড়ালড়ি 
থাকত। আজকাল কুস্তি বা মন্র-যুদ্ধ আর বক্সিং এই 
রকমই লোকপ্রিয় খেলা। জুডো করাটে আর কৃঙ্গ-ফু 
খেলার বিকাশ এশিয়াতেই হয়েছিল। পশ্চিমদেশগুলিতেও 
এখন এদের অনেক প্রচার হয়েছে। 

কিছু কম্ব্যাট বা লড়ালড়ি খেলাতে শস্ত্রের প্রয়োগও 
হয়, যেমন ফেন্সিঙগ ও কেন্ডো তে হয়। 


উপরে £ এক ক্কিকেট ম্যাচ 
উপরে ডাইনে ঃ প্রতিযোগিতায় ভাগ নিচ্ছে এক ঘোড়সওয়ার 
বামে $ উইন্ড সার্ফিগ, জলের এক লোকপ্রিয় খেলা। 
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কলা আর মনোরঞ্জন, 


(Arts and Entertainment) 


ঘোড়সওয়ারের খেলা-ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ারদের 
খেলার মধ্যে আছে প্রদর্শন লম্ফ। ঘোড়সওয়ারদের নিজের 
নিজের ঘোড়ায় চড়ে বিশেষ রূপে বানানো বাধাসমৃহকে 
পার করতে হয়। ঘোড়ার লম্কেরসাথে সাথে ময়দানে 
ঘোড়দৌড় করানোও এই খেলার অন্তর্গত। এর মধ্যে আছে 
ড্রেসজ, যাতে ঘোড় সওয়ারা এবং ঘোড়ার-উভয়েরই 
কঠিন কঠিন পরিস্হিতিতে কুশলতা ও নিয়ন্দ্রণের প্রদর্শন 
করতে হয়। পোলো হল এই রকম খেলার টিম-খেলা, যাতে 
খুবই তীব্রগতি আর কৌশল থাকে। 

ঘোড়সওয়ার রেস (২০০5) এও ভাগ নেয়। রেসগুলি 
সাধারণত ছোট-ছোট বৃক্ষসমৃহ ও বাধাসমূহের উপর 
দিয়েও হতে পারে। 


এদের অন্তর্গত। জলের টিম বা দলের খেলা 
পোলোতে প্রত্যেক দলে সাতটি করে খেলুড়ে থাকে। 


২৪৭ 


খেলাধুলা 


“ 
(Sports) 


পেশাদার আর অ-পেশাদার খেলোয়াড় 


যারা খেলাধূলাতে ভাগ নেয় তারা বেশীর ভাগই 
অ-পেশাদার খেলোয়াড়। তারা কেবল আনন্দের জনাই 
খেলে। তাদের কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না কিন্ত্ত 
খেলাতে জয়লাড করলে পুরস্কার পেতে পারে। 

কিছু খেলায় পেশাদার খেলোয়াড়রা আয়ের জন্য ধনের 
জনাই ভাগ নেয়। বিশেষ পেশাদার দলগুলি পারি শ্রমিক ও 
আয়ের জনাই খেলে। ফুটবল, কিকেট আর আইস হকির 
মত লোকপিয় খেলার দলগুলি এই রকমই পেশাদারী যখন 
কোনও নামী খেলোয়াড় একদল ছেড়ে অন্য দলে যায় তখন 
লক্ষ লক্ষ টাকার দেওয়া-নেওয়া হয়ে যায়। 


ডাইনে $ অন্তরাপ্্ীয় প্রতিযোগিতা অলিম্পিক খেলাতে পদক- 
বিজেতা তিন অ-পেশাদার খেলোয়াড়। 


নীচে £ পেশাদার ফুটবল খেলায়াড় 
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(অধিক কালো অক্ষর গুলো চিয়ের 


অক্সিজেন 16, 18, 18, 24 
অক্টোপাস 81) 81 

অস্টাাটিক (ধাল ফের) 30, 56-7, 57, 60, 70, 
91-2, 118,115 

অংগকোর 132, 133 
অকলেনৃ্কী ৪2, 113 

অতিবতাখ 235 

অপামারক্ষি 108 

অপরধথন 22, 24, 25 

অপাচে ইণ্ডিৱান 34 

অধাৰীল 91, 91 

অয 24 

অদূর চিত্কার 215 

জায়দ্ক 168 

অৱ্তিল ও উবার কাই (Wright) 206 
অন্কন্ীক/অন্তরিক্ষ 16, 11, 16, 18 
ie He 20 

অন্তাযীক খোল বা অনুসন্ধান 1), 206-11 
আল্তনীরা পযোদনালা 211 
অন্তরীক বানী 12, 19), 210.11, 210 
আ্যাররার ইন 195 


আগ্ঠোলিযা 17, 52.4, 54, 95, 115, 124, 134, 
154 
আগেলেশিযা )1, )1, 52.5, 58 


জান (Auk) 4, 19 


আন্ধলৃদ/কান্ৰৃদ 4) 
আনিকা 30, 40.1, $8, 59, 97, 120-11, 1. 


15, 163 

আ্্যিক্াৰ ছালচিত 41 
টিকার লোক 14, 43. 54. 8 
আ্বান্বানী 54 $4 

আমোরককান ইন্ডিয়ার ১4, 1. 19 
আরলরাক্ষল 19, 19 
কষানারাস্তি এ 

আলা 18) 
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অনুন্রমনিকা 


আয়ো 4) 

জাৱা (জগধলী ছাড়) 10 
আল্পদ 49, 190 
আবটিক (উত্তর রেকু) )0, 1), 44, 56,86, 57,60, 
107, 112 

জারি বাক্স 117,013 
আত উএ 9। 

জানান ন্ো 9%, 113, 11) 
আনি হেয়ার 113. 113 
আনেক 175, 136 
আশ 1 

আমার দা 14 
আ্টলিয়ান কপ 52, 160, 160 
আার্তৰার্ক 10), 18) 
আমারো 102, 18) 

আল্‌ 51, 16 
আসগার বাঁধ 11). 232 
আদার মানছিত $7 

আপ্তে (পদদি) 9) 


ই 


to 129, 1)) 
ছকারী বা ইংযোলী সানা 39. 43. 51 


thn 08, 49, ১4 


tore 4), 54, 143. 16 


ton 148. 148 
ইাারী 31, 44, 4), $) 
ইলা 168. 169 teem $) 
ইজ 08. 49. ১4 


উর (কা) 92 
ty 6), 63) 

ut রর 4, 63,64 
tan 4s 

te (ow) 118. 118 
ter 51,138 
উর 62, 6), 4 
উনার (লীলার বা নীল বর 46, 51, 64 
উন রী /রারন্ঠ $). 4A 
উন বক লোক 9) 
Were 45, 48, ৬4 


ভই লক্ষণ খোদা 0) 

উঠার নকলা 3) 

Wien জানার 3১4 
০ 

উদ্ধার (পরী) 32. 3), 9) 

ten +. 13) 

tes or 101, 123 

উদর সান 171 

চি করেল 113 

ter bette 13). 13) 
Mh ৪). ৯7 

উজ )। 

করার রদ ক জের নূর 9 

উতর সান্চির রানা ০ 
চকত শী ভাগ 9৫ 

teu nie 3). 0, 53-). 14, 178. 14 
করার সারার রর ১) 

উর ও রদ গোলা 114 

উর ও en জোর 14, 38. ই. 9, ৪, 111 
উন 11, 13. 3%, 38, টা, টন, 411 
tet © beet ও. ©. 8. ই 
উর বর 204 384 I উঠ 
Gun, 

ভক্ৰাচি কী গথা কঃ 5. 48, 44, 4 ১8. ৯. 13 
LS 

n,m, it, 881, 881 
উন জা 11 

te een উঠ, 

উদ 11. 11.4. ৯ 13 

উজ 4.15, উঠা 

জলী কাট 01 


২8৯ 


ড় 
উজা 140-51, 40, 150 
এ 


এংগলার ফীশ 84, 85, 115, 115 
এক্জেল ফান্স 37 

একজন ফীশ 84 

এক্টঈটার 102, 103, 123 
এন্টিলোপ (বারসিংগা) 97, 120 
এন্ডিজ শিছ্ধ (শকুন) 37, 37 
একিডনা 95, 95 

এক্রিলিপ 171, 171 
এক্রোপোলিস 133 

এস্ক-রে 177 

এডগার ডেগান 235 

এডুআর্ড মৈনে 235 

এডেম্স 111,171 

এথেন্স 133 

এান্টিবায়োটিক 175 
্যান্টিসেম্টিক 175 

এাল্টোইন বৈট্যু 234 
এান্রোপায়ড (নৃ-কপি) 105 
এপ (ape) 69, 104, 105 
এাপোলো 210 

এস্পাইন (লোকেরা) 50, 50 
এল্পস্‌ 49, 130 

এল্ম (বৃক্ষ) 124 

এালুমীনিয়াম 54, 169 

এশিয়া 17, 30, 31, 44-7, 58, 97, 110, 120, 
124, 132, 154 

এশিয়ার সঙ্গীত 229 

এশিয়ার মানচিত্র 44 

এস্কীমো 34, 56, 56, 58, 59 
একেসালোটল 86 

এগেব 77 

এজটেক 34, 35, 35 

এন্ডোবী 114, 114 


২৫০ 


ওরিল্স 97, 128, 128 
ওয়াটার কুস 76 

ওয়াটার বোটমেন 119 
ওয়াটার ওয়াক্্স 161 
ওয়াম্বেট 95, 95 

ওয়ালরস 56, 100, 101, 101,112 
ওরিয়েন্ট একসপ্রেস 201, 201 
ওলিম্পিক খেলা 248 

ওল্ড টেস্টামেন্ট 6 

ওবন কার্ড (পক্ষী) 90 
ওঁদোগিক ক্ৰান্তি 145 
ওয়েলিষ্গ ওয়াল 63 
ওয়েগ টেল 91 

ওয়ারদি 163, 163 


ক 


কংকীট 131, 131 

কর্ভ (মাছ) 114, 114 

কক্মণ 11 

কচ্ছপ 36, 37, 87, 87, 88, 117 
কন্দ 75 

কক্কর্ড 194, 195, 197 
কন্য্যর্শীবাদ 64 

কপূর্লী বানর (বাঁদর) 123 

কফি 39, 77, 153, 183 

কবৃতর (পায়রা) 123 

কমল 118 

কম্পৃচিয়া 132 

কমপিউটার 218, 218, 219 
করাটে 247 

করেত (বিষধর সাপ) 87 

কর্ক পেট্রিক ম্যাকমিলান 197 
কমোরিল্ট 92, 114, 

কলাকার 235 

কবিতা 238 

কসকস 123 

কয়লা 24, 25, 43, 51, 54, 71, 141, 144-5, 150 
কয়লা গ্যাস 139, 145 

কাংস্য 168, 179 

কাংস্যযৃগ 168, 168 

কাকল 81 116, 117 

কাক 93 

কাকেশী (লোক) 42, 46, 50, 58, 58 
কাগজ 167, 167 

কাঠঠোকরা 90, 90 

কাঠ 131-141, 141 166 

কাপড় 162, 162, 163, 163 
কাপড় বোনা 165, 236-7, 237 
কাঠবেড়ালী 49, 96, 96, 123, 125 
কাপাস 47, 77, 163, 164, 183, 
কার 35, 47, 51, 195, 196, 205 


কার্ল বেন্জ 196 

কাল ভালুক 99 

কাল মরিচ বা গোল মরিচ 77 
কায়রো 62 
কিউই 52, 53, 92 
কিজ্কজু 123, 123 
'কিষ্গফিশার 90 
কিটী হক 206 

কিডনি 177 

কিমোনো 163, 163 


কীট 27, 68, 75, 79, 82, 91, 111, 11 
কুইনিন 77 

কৃষ্কফ্‌ (কৃংগফ্‌) 247 

কুক স্ট্রেট 53 

কৃক্র 98, 106, 106 

কুরান কোরান 63 

কৃকারি বিষ 79 

কৃর্দ, কৃদিস্হান বাসী 58 

কৃস্তি (কৃশৃতি) 247 

কুয়াশা 28 

কৃকা বরা 53, 53 

ক্‌ট 118 

কৃল্তক প্রাণী 96, 96, 111 

কৃমি 68, 81, 81, 115, 116, 119 
কৃষি 152-4 

কেঁচো 81, 81 

কেটল ফীশ 81, 81 

কেন্ডো খেলা 247 

কেনাডা 32, 33, 34, 35, 56, 128, | 
কেনাডা শিল্ড 32 

কেনিয়া 40 

কেপারকেইলিজ (পক্ছদী) 125 
কেমন্স 37, 87 

কেরিবু (আমেরিকার রেনডিয়ার) 97. 
কেস্ট্রেল (বাজ) 49, 91,, 93 

কেকটাস 77, 78, 78, 110,111 | 
কেডিস ফ্মাই 119, 119 

কেন্টারবরী কেবীড্রেল 133, 133 
কেন্টারবরী ময়দান 53 
কেপ্টেন কৃক 54, 54 

কেমেরা 47 

কেরিবিয়ান দ্বীপসমূহ 34, 35 
কেলিফোর্নিয়া 101 

কেলিফোর্নিয়া জেফায়র 201 

কেন্ট ভাষা 51 

কেসাবা 79 

কোয়ালা (কোআলা) 53, 95, 95, 124 
কোকো 77, 153, 186, 186, 187, 187 


কোলোবাস বন্দর 164, 105 
কোলোরেডো 32 

কস্টেশিয়ান (সম্ধিতপাদ প্রাণী) 83, 83, 114 
কাউন ফীশ 84 

কাকাটোবা (দ্বীপ) 23 

কাসবিল 125 

ক্রিকেট 247, 247 

কিল 113 

কিস্টোফার কলদ্বাস 38, 38, 183 

জ্রী ইন্ডিয়ান 34 

কেডিট কার্ড 181, 181 

ক্যাব (কাঁকড়া) 83, 83, 116, 117, 117, 118 
স্সাবমাস 71 

শ্মাউন ফীশ 84 

ক্মাড মোনে 235 

স্মাডিও মান্টওয়ার্দি 228 

কৃর্টজ 24 (স্তটিক) 

ক্চুআন ভাষা 38 


খ 

ক্ষুদ্র গ্রহ || 

ক্ষোভমন্ডল 19, 19 

খণ্চর 106 

খনন কার্য 144-5, 144-5 

খনিজ পদার্থ 244, 51 

খর্মীর খমির (গাঁজ) 156, 157 
খরগোশ 49, 49, 96, 108, 109, 110, 111 
খরিদ্দারী 188-91, 188-91 
খাদাপরিরক্ষণ 158-9, 158-9 
খাদা-শৃষ্খল 108, 108, 114, 127 
খুরদার পশ্‌ 96, 97, 113 

খেলা 246, 246, 247, 247 
খেলাধূলা 246, 246, 247, 247 


গা 


গম 32, 35, 39, 51, 53, 54, 75, 76, 16,152 
গথিক শৈলী 133 

গন্ডার 27, 96, 97, 97 

গন্ধক 24 

গগনচুদ্বী অটালিকা 132 

গাপী (মাছ) 84 

গরম মসলা 47, 77 
গরমকাল/গ্রীষ্মখত্‌ 14, 15, 15, 49 
গাঁ (গ্রাম) 130, 131 

গাল 92 

গটিলিব ডেমলার 196, 197 

গাধা 97, 106 

গার (মাছ) 115 

গাল ওয়াসপ (বোলতা) 83 

গাস হক 108 

গিয়িমোরগ 120, 121 

গিয়োচিনী রোজিনী 228 
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গিয়োটো 86, 87, 123, 123 

গিরীদার ফল (খোসার নীচের ভাগ দ্বাদিষ্ট) 75, 153 
গিলা মন্সটার (গিরগিটি বিশেষ) 110, 111 
গিলিমোট (হাসজারতীয় পাখি) 92 
গিসেপ ওয়ার্দি 228 

গীজার 23, 141, 151, 151 

গৃয়ারানী ইন্ডিয়ান 38 

গৃরুত্ব 10, 15, 15, 206, 209 

গৃলর (5/41100৩ ডুমুর বৃক্ষ) 75, 125 
গেকো (টিকটিকি-জাতীয়) 87 

গেজেল (হরিণজাতীয়) পশু 97, 97, 120 
গ্রেনাইট 17, 24, 25, 25 

গেনেট (হংস) 92, 93, 114 

গেলিক (07010) ভাষা 51 

গোবী মরুভূমি 110 

গোল্ড রাশ 32, 

গোল্ডেন গেট বিজ 132, 132 
গোল্ডেন লায়ন টেমেরিন 104 

গোল্ড ফীশ 84 

গ্রহ 10, 10, 11, 12, 13, 31 

গ্রাউস (তিতির পক্ষী) 125 

গ্রিম ফেরারী টেল্স 238 

গ্রীনল্যাল্ড 32, 34, 56, 56 

গ্রীন হাউস ফুগ 86 

গ্রেট ডিভাইডিং রে 52 

গ্রেট রিফট বেলী 41 

গ্রেট সল্ট লেক (হুদ) 31 

গ্রেন্ড কেনিয়ন 25, 32 

গ্রেন চেকো (Granchaco) 37 
গ্লাইডার 207 

গ্যাস 12, 13, 16, 18, 23, 25, 28 


ঘড়িয়াল (ক্ষীর) 87, 87 
ঘটপনী (pitcher plant) 79 
ঘনবাদী (চিত্রকার) 235 

ঘর 130, 130, 131, 131, 136,137 
ঘর্ষণ 140 

ঘাতক নাইটলেড 79, 79 

ঘবানা 43, 154, 186 

ঘাস 69, 75, 76, 120, 131 
খাসভ্ূমি 120-1, 120, 131 
ঘোড়া 96, 97, 106, 106, 247 
ঘোড়সওয়ারের খেলা 247, 247 


চ 

চক্রবাত 29, 29 

চশমা, চন্দ্র 10, 11, 12, 13, 13,14,15, 210,210, 
211 

চা 41,77, 77, 153 

চামড়ার কাজ ১37, 237 

চাল, চাউল 47, 75, 76, 152 


চার্লস লিন্ডবা্শ 194 
চামচিকা 53, 75, 102, 102 
চিড়িয়াখানা 178 

চিত্ৰকলা 232-5, 232-5 
চিতাবাঘ 45, 98, 98 120 
চিনি 39, $1. 75, 153, 183 
চীন দেশ 45, 46, 47, 59, 60, 73, 76, 87, 99, 
124, 155 

চীন দেশের লোক 46. 46 
চীন সামাজা 47 

চিপচিনা পদার্থ 81, 115 
চিপমংক প্রাণী 125 

চূন পাথর 24, 24, 25 
চেকোয্লোবাকিয়ার 51 
চেলেজ্ার 193 


ছুঁচো (mole) 103, 103 
ছাল 74, 74 
ছোট ক্যাগার 95 


জন্গালী শূকর 49. 49, 107 : 
জল 16, 16, 18, 20, 21,24, 26,28, 138, 138, 
141, 150, 150 

জাম্প জেট 207, 207 

জনসংখ্যা 60-1, 60-1 

জরবিল 111 

জরবোআ 111 

জামনি (লোক/ভাষা) 51 

জামানিক ভাষাসমূহ 51 

জার্মানি 21, 50, 130 

জলকীট 100, 118 

জলচক্র 150 

জলপ্রপাত 37, 41 

জলমন্ডল 16 

জলপাই 49 

জলবায়ু 28 

জলবিদ্যং 43, 141, 150 

জলাভূমি 124 

জনাক্সূম 75 

জদ্ত (ধূসর বার্ণের ধাতু) 169 

জাহাজ 20, 47, 184-5, 184-5, 202-3 
জাগুয়ার 98 

জাজ সীত 229 

জন গৃটেনবাৰ্গ 216 

জন সিবেশিয়ান বাখ 228 

জাপান 45, 47, 55, 58, 64, 83, 120, 155, 163 
জাপানের লোক 46 46 

জায়ফল 77 

জর্জ ফ্েডারিক হেন্ডল 228 

জর্জ বিজেট 228 


২৫১ 


জর্জ ওয়াশিংটন 35 

জিত্রাল্টার 48 

জিম্নাস্টিক 246 

জিম্বাওয়ে 43 

জিরাফ 40, 97, 97, 121 

জীব-জক্ত 18, 24, 26, 26, 80, 128 
জীবন 68, 69, 69 

জীবাশ্ম 26-7, 26, 68, 68 69, 89, 89, 144, 146 
জুলু 42, 42 

জুট 77 

জ্ডো 247 

জে 124 


জেনারেটর 149 

জেবরা 96, 97, 97, 120, 120, 126 
জেবু 106 (গৃহপালিত জন্ত) 

জেলে 155, 155 

জেলীফিশ 68, 80 114 

জেকমার (পক্ষী) 123 

জোঁক ৪1, 81, 118, 123 

জোর্ডন 31, 44 

জোসেফ হেডন 228 

জ্যো হোনোর ফেগনার্ড 234 
জোয়ার-বাজরা 76 

জোয়ার-ভাটা 15, 15, 20, 16, 151 
জালামুখী 22, 22, 23, 23, 25, 37 
বক 

বি কি পোকা 82, 83 


ট্‌ 


টঙ্গস্টন 39 

টাটু 94, 106 

টাবহিন 150 

টাবহিন ইঞ্জিন 196 
টাইগার মথ 83 
টাইরেনোসারস 89 
টাইলোসারস 89 

টাপির 96, 97 

টামস গেল্সবরো 234 
টার্সিয়র 104, 123 
টিকটিকি 69, 87, 111 
টিট 90, 90, 93, 93 
টিন 39 

টীকা লাগানো 175 
টী.বী. (ক্ষয় রোগ) 175 
টী.হউ 144 বিমান 207 
টাল (পক্ষী) 91 

টুকন (পক্ষী) 36, 91, 123, 123 
টুনা (মাছ) 144, 114 
টেরোডেকটাইল 69, 89 
টেলিগ্রাফ 214 
টেলিপ্রিল্টার 214 
টেলিফোন 215, 215 
টেলিভিশন 222-3, 222-3, 242, 243 


২৫২ 


টেলেক্স 214, 214 
টেওপোল 86, 86 
টেপিয়োকা 79 
টোড (ভেক) 86 86 
টোরেন্টো 185 
উংকফিশ 84 

ট্রাক 197 
ট্রাইসিরেটাপ্স 88 
ট্রাউট 118 

ট্রাম 197, 197 
টিগার ফিশ 84 


ড 
ডকউইড 74 

ডগলস ফার (উদ্ভিদ) 72, 72, 73 
ডাচ (ভাষা/বাসী 42, 54 
ডাইনোসর্স 69, 88, 88, 89 
ডাকসেবা 212-3, 212-3 
ডায়টোম /%11 ০৮০1.) 70, 114 
ডলফিন 36, 37, 100, 101 
ডিকডিক (আফ্রিকার হরিণ) 97 
ডিকার (মাফিকার হরিণ) 97 
ডিনারিক লোক 59 

ডিপার (৫17০7, ছোট পাখী 118 
ডিপার্টমেন্ট স্টোর 190, 190 
ডিপ্লোডকাস 88, 88 

ডিপথিরিয়া (রোগ) 175 

ডীজল ইঞ্জিন 196 

ডূগোংগ 101, 101 (জলজীব) 
ভূরচ্কুলী (বাঁদর) 105, 105 
ডেনিয়ল ডিফো 238 

ডেনিশ (ভাষা/বাসী) 51 

ডেস্মারস (ধানী প্রাণী) 95 
ডেলোমাইট 25 

ডোবর (বন্দর) 184 

ড্রেগন ফ্মাই 119, 119 


ত 


তন্ত্ৰ 164, 165 
তত্ত্ব 24, 168 

তরঙ্গশক্তি 141, 141, 151 

তাঙ্গানিয়া 40, 41, 120, 154 

-তাস্মানিয়া 52 

তাস্মানী ডেভিল 95 

তামা 35, 39, 43, 161 

তাইওয়ান 45 

তন্তবাদ 64 

তাজমহল 133, 133 

তালবৃক্ষ 49, 76, 76 

তারা 11, 11, 12, 13, 31 

তিব্বত 45, 46, 107 

তুরস্ক 44, 45 

তৃফান 29 

তেলবাহী জাহাজ 203, 203 তোতা 75, 93, 123, 


123 
ত্বারেগ বা তৃআরেগ 42 


দ 


দক্ষিণ আফ্রিকার গণরাজ্য 42, 43, 154 
দক্ষিণ আমেরিকা 30, 36-9, 58, 120, 131, 163 
দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্র 36 


দাস 34, 38, 43 
দিন 11, 14 


দূরসঞ্চার 214 
ধ 

ধর্ম 62-4 

ধাতু 16, 166, 168-9, 168-9, 183 
ধানী প্রাণী 53, 95, 95 


ধূতি 163 
ন 

নগর 130 

নদী 20, 21, 21, 25, 25, 37, 118, 118, 
নদী আমাজন 37, 118 
নদী আমুর 45 

নদী এংগ্লিন্টন 4 
নদী ওব 45 

নদী গঞ্গা 45 

নদী জায়রে 41 

নদী জেম্বেজী 41 

নদী ডার্লিঙ্গ 32 

নদী ডেন্যুব 49 

নদী দজলা 45 

নদী নাইজর 41 

নদী নীল 16, 37, 40, 41, 118, 132 
নদী ফরাত 45 

নদী ব্ৰহ্মপূত্ৰ 45 

নদী মিসিসিপি 33 

নদী মুরে 52 

নদী মেকাঙ্গ 45 

নদী মেকেজী 53 

নদী মেসেল 21 

নদী (ই) য়াঙ্গংজে ক্যাঞ্গ 45 


নদী হবাঙ্গ হো 45 
নরওয়ে 48, 50, 155,/নরওয়ের ভাষা/বাসী 51 
নরওয়ে সপুপ 72, 73 


252 


43 
জেন 18, 18 


খিডাল 133 
নমাণু-শক্তি 142-3, 143, 150 
বমাণু-শস্তাস্ত্ 142, 142 
171 
= 76, 76 
50, 50, 58 
101 
209 


ন্স 184 

2, 59,95 

; 9, 52, 53, 55, 92, 141, 151 
32, 184 

39, 169 


42, 46, 58, 58 59 
স্টিচগ 211 


, 120 
10, 230, 231, 231 


33, 45, 49, 98, 99, 106, 125, 130 
ত 50 
স 89 
2, 203 
6 


58, 68, 69,90-3, 119,121-2 
র ফীশ 84, 85 

পরজীবী বৃক্ষ 78, 78, 122 

পরভগ্নী 109, 120, 127 

পতচ্গ 82, 83, 123, 125 

পাতাবারা বৃক্ষ 74, 124 

পত্র বরা বন 125, 125 

পপ সঙ্গীত 229, 229 

পরাধূনিক 207 

পরিবহন 193, 223 

পরিস্হিতি বিজ্ঞান 109 

পর্ণহরিত 67, 125 

পার্মা ফ্রাস্ট 44 

পলিইঘিলীন 171, 171 

পলিনেশিয়া 53, 55 

পলিবিনাইল ঝ্মোরাইড 171, 171 

পলিস্টর 171, 171 

পল সিজা 235, 235 

পর্বত 20, 22, 22, 31, 45, 48-9, 133 

পর্বত অপালাশিয়ান 32 

পর্বত এন্ডীজ 37 

পর্বত এটলস 41 


253 


পর্বত কাকেশাস49 

পর্বত ড্রেকন্সবার্গ 41 

পর্বত ইউরাল 44, 46, 48 

পর্বত রকী 32, 32 

পর্বত হিমালয় 45 

পর্তুগাল 35, 38, 39, 51/ পর্তৃগালী সৈনিক 115 

পবন চক্র 150, 150 

পবনশক্তি 141, 141, 150, 150 

পাইক (মাহ) 108, 109, 109, 118, 119 

পাইন বৃক্ষ 72, 72, 73, 124 

পাকিস্হান 45, 46, 163 

পাবলো পিকাসো 235, 235 

পায়োনিয়ার 10, 209 

পরপয়জ 100, 101 

পারা 24, 169 

পার্থেনান 132, 133 

প্লামবিং 138, 138 

পাষাণ যুগ 

পিউমিস 25 

পিঁপড়ে 82, 122 

পিস্গাল ভালুক 32, 32, 99 

পিরামিড 132, 133 

পীকক ওয়ার্ম 116 

পীট 70, 71, 144 

পুনজগিরণ যুগ 234 

পুদিনা 77, 77 

পৃথ্বী 10, 10, 12, 12, 14-25, 13-17, 28, 31, 

114 

পেঁচা 90, 93, 112 125 125 

পেনগুইন 56, 57, 90, 92, 113, 113, 

পেরু 37, 38, 39, 155 

পেরেগ্রিন ফোল্কন (বাজ জাতীয়) 93, 127 

পেশ্গোলিন 103, 103 

পেপা 37, 120 

পেট্রোলিয়াম 20, 20, 35, 39, 43, 47, 51, 70, 

141, 141 146-7, 146-7, 166, 183 

পেরাগুয়ে 38 

পোর্ট 184-5, 184-5 

পোপ 64 

পোক্যুপাইন 102, 103, 123 

পোল্যান্ড 54 

পোল্যান্ডের গাথা 238 

পেনওয়ালস্ক্জি হর্স 97 

পুমা 36, 37, 125 

প্রকাশ সংশ্লেষণ 67, 67, 78, 108, 114, 125 
108-9 

প্রজনন 66, 75, 94 

প্রতিধুনিক স্হান নিদ্ধরিণ 102, 102 

প্রবাল প্রাচীর 115 

প্রভাববাদী 235 


প্রণ 83, 83115 
মহাসাগরের দ্বীপসমূহ 52, 58, 59 


প্রশান্ত 
প্রসিদ্ধ অট্টালিকা 132, 132, 133, 133 


প্রাকৃতিক গ্যাস 20, 20, 139, 141 
প্রাণী প্রবক 114, 114 

প্রিবেট 79, 79 

প্রেয়রি ডগ 121, 121 

প্রোটন 148, 148 
প্রোটোস্টেন্ট চার্চ 51 
প্রোটোজোআ 80, 80 প্রোবোসিস মাংকী 104, 105 
প্রোগ হর্ন 120 

্লাচ্বার 135 

প্লাষ্টিক 131, 166, 170, 171, 171 
শ্রীসিওসারস 69, 89 

ধৃটো (গ্রহ) 10, 11, 12, 13 
গুটোনিয়াম 142 

প্রেটিপাস 95, 95 

প্যারিস 133 

প্যালেস্টেনিয়ান 63 

পারস্যের উপসাগর 45 

পারস্য সম্রাজ্য 47 


ফ 

ফল 75, 152, 153, 158 

ফান্গাই 66, 67, 67, 70, 156,158 
ফাডিনেন্ড মেগলন 183 

ফার্ন 68, 70, 71, 71, 74, 88, 118 
ফাক্স গাব 79, 79 

ফিঞ্চ (পাখি) 90, 93 

ফিনালিক 171, 171 

ফিলীপীন্স 45, 59 

ফিল্স 242, 242, 243, 243 
ফিল্ম আর টী ভী কেমেরা 222, 222 
ফুটবল 247, 248 

ফুল 74, 74, 75, 113 

ফেনেট শেগাল 98, 110, 110 
ফোরসেপ ফিশ 84 

ফোর্ড মডেল টী 196, 196 

ফাল্স 49, 50, 51 

ফ্রান্সের ত্রগল্তি 234 

ফ্রান্সের ভাষা/লোক 35, 51 
য্াই*গ ড্রেগন 87 

ফ্িগেট 203, 203 

ফ্লেডারিক চাপিন 228 

ফাই*গ কিশ 84, 85, 115 

যমাইঞগ বোট 205, 205 

য্মাইঞ্গ লীমার 102, 123 

ফ্লাই*গ স্কাউট্সমেন (ইঙ্গিন) 201 
ফায়ার 206, 206, 207, 20? 
ফক্স 77, 77 


ব 


বক 118,119 

কটু জাতি 42 

বন্দর 184-5, 184, 185 
বজরীগর 93, 121 


২৫৩ 


বড় বিল 33, 118, 185 

বয়া 90, 121 

বরবরী এপ (ape) 104, 105 

বার্ড অফ প্যারডাইস 122, 122 
বরফ/হিম 25, 27, 28, 57 

বৰ্মা (মায়াজমার) 45 

বর্মিংঘম 129 

বন্কান লোক 50 509 

বন 48, 126, 127, 166 

বনাপ্রাণী 126-8, 126, 127 

বর্ষ 11, 14 

বৰ্ষা 16, 25, 28, 28, 29, 45, 110, 160 
বার্সেলিজের মহল 133, 133 

বস্ত্র 164-5, 164-5 

বালৃকা প্রস্তর 25. 

বুলগারিয়ার 51 

বসাল্ট 17, 25, 25 

বাঁধ 132, 150, 160, 161 

বাঁশ 231, 231 

বাইবেল 63 

বাঘ 45, 45, 98, 99, 126, 128, 128 
বাজ 90, 93, 125 

বার্নেকল 83, 83, 116, 116, 117, 117 
বালসাহিতা 238, 239, 239 

বাহামন্ডল 19, 19 

বাষ্প ইঞ্জিন 194 

বাস্প যুপ 194 

বাদ্যবৃন্দ 227, 227 

বানু 16, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 28, 29, 29 
বায়ূচাপ 18, 28, 29 


বায়ুমন্ডল 16, 18, 19, 19 
বায়ৃমান 195, 206, 206, 207, 207 


বাস্পন 28, 28 
বিকাস 68, 69, 69 

বিজ্ঞাপন 192 

বিদ্যুৎ 21, 139, 139, 141, 143, 145, 148-9, 
148, 149 

বিদ্যুৎ জেনারেটার 149 বিদ্যুৎ ধারা 148, 148 
বিদ্যুৎ ওয়ারিষ্গ 139, 139 

বিদ্যুৎ শক্তি 149 

বিধৃংসক (জাহাজ) 202, 203 

বিলৃপ্ত সরিসৃপ 88, 88, 89, 89 

বিশালাকায় জন্ত 26, 27, 27 

[বিশ্ববিদ্যালয় 173 

বৃদ্ফার্গ অমেদিবাস মোজার্ট 228, 228 
বৃক্ষবাসী ভেক 86, 123 


বেনেজুএলা 37 
বোল 96, 118, 118, 119 


বিড়াল 

বীটল (কীট) 108, 114, 123, 123, 125, 125 
বুধ (গ্ৰহ) 10, 11, 13, 13, 209 

বৃশবেবী 75, 104 

বৃহস্পতি (গ্রহ) 10, 11, 13, 13, 209 


২৫৪ 


বেনিন 43 

বোর পক্ষী 122, 122 
বোআ 87, 87, 123 
বোইস্গ 147, 207, 207 
বোটনী বে 54 
বোলিভিয়া 37, 39 
বৌদ্ধ ধর্ম 46, 62, 63 
ব্যাক্ক 180, 180, 181, 181 
ব্যা্কক 63 

ব্যাক্টিরিয়া 66, 66, 68, 158, 161 
ব্যাটারি 149, 149, 195 
বেবৃন 104, 105 

ব্যালে নৃতা 231, 231 
বৃনোস এয়র্স 30 

ব্রসল্স্‌ স্প্রাউট 76 

ব্ৰহ্মান্ড 9-63 

ব্রাজিল 37, 38, 39, 126 
ব্রাজিল অধিত্যকা 37 

ব্রিটিশ স্টার 115 

ব্রিটিশ দ্বীপ সমূহ 48, 54 
ব্রিসল ওয়ার্ম 116 

ক্ৰস ম্যাককফেন্ডলেস 

ব্রেটন (ভাষা) 51 

ব্রেড 156, 156, 157, 15? 
ব্রেকিওসারস 88, 88 


ভাইপার ফিশ 115 

ভাইরাস 66, 67, 68 (বিষানৃ বেস্টিরিয়া) 
ভবন/ভবন নিম 134, 134, 135, 135 

ভবন নিমা্তা 135 

ভারত 38, 45, 46-7, 46, 47, 58, 61, 62, 128, 
133 

ভারতীয় (লোক) 46, 107, 163 

ভারহীনতা 210 

ভালুক 49, 99, 125 

ভাষা সমূহ 35, 38, 42, 46, 51 

ভূমিকম্প 17, 22, 23, 23, 37 

ভূ-তাপীয় শক্তি 151 

ভ্মধ্যরেখা 15, 19, 29, 37, 41, 44, 122 
ভূমধাসাগরীয় (লোক) 50, 50, 58 

ভেড়া 37, 39, 51, 52, 54, 55, 96, 107, 153, 
163 

ভোজন 76, 76, 166, 174, 174 


ম 


মাংকি পাজল 72, 73 
মঙ্গল (গ্রহ) 10, 11, 12, 13 


মন্গোল (লোক) 45, 58, 58 59 
'অন্গোল সম্রাজ্য 47, 47 

মক্গোলিয়া 45, 59, 97 

মকাও (তাতা) 92, 123 

মককা 75, 76, 76 

মধৃমাছি 82, 82, 117 

মধ্য আমেরিকা 32, 34, 35, 36, 102 

মধ্য আমেরিকা মানচিত্র 33 

মধ্যপূর্ব 16, 45, 126 

মনৃষ্য 69, 104, 105, 105 

মন্ট ব্যাক্ক 49 

ময় (জাতি)ভাগি) 34, 35 

মরিয়ানা ট্রে 20, 114 

মরুভূমি, মরুজ্ছল 40, 45, 52, 60, 78, 1) 
110-1 

মলয় দ্বীপ 45, 46, 47, 52, 59, 123, 130 
মল ব্যবচ্ছা 138, 175 

মবেশী (গৃহ পালিত পশু) 1, 35, 35, 37, 39, :1. 
54-5,96, 106, 106, 153, 153 

মশা 80, 80, 173 

মসাই (শাক) 42, 42 

মস 68, 70, 71, 113, 118 

মস্ক অন্স (0x) 112, 113 

মন্জিদ 62, 63 

মসল (প্রাণী) 81, 81, 116, 116, 119 
মহল 130 

মহাদ্বীপ 17, 31 

মহাসাগর 15, 20, 20, 29, 30, 31, 31, 
মহাসাগর আটলান্টিক 20, 30, 31, 49, 56 
114, 155 

মহাসাগর আর্কাটক 20, 30, 31, 56, 112, 1! 

মহাসাগর দক্ষিণ 20, 30, 31, 113, 114 

মহাসাগর প্রশান্ত 20, 30, 31, 31, 53, 56. 92, 

114, 153 

ইন্ডিয়ান 20, 30, 31, 31, 45, 101, 114 

মাকড়সা 82, 83, 123, 123 

মাছ 20, 20, 68, 84-5, 84, 85, 114, 114, 115, 

118, 119 

মাছি 82, 83, 125 1 
মাডস্পিকার (প্রাণী) 85, 85, 117 

মান্ট্রিয়ল 184 

মাংস 54, 55, 183 

মাংসহারী 98, 99, 108, 111 [ও 
মাইকেল এজজলো 234, 234 

মাইক্রোনেশিয়া 53 

মাউন্ট এফনকগৃথা 37 

মাউন্ট এলব্রস 49 

মাউস্ট এভারেস্ট 20, 30, 44 
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৪-9 

, 99, 125 

কম্তক) 96 

(বাঁদর) 105, 123 
রগোল্ড 118 

জাহাজ 184, 202, 203 
মাজ্য 43 


আয়ল্যান্ড 53 

18, 118 

(কেম্লো) 83, 83, 123 
168 


৮18৮2৮৮৫257: 27 


চে 


মন্দির 62 
3-9-178-9 
62, ৬৩ 63, 163 
(প্রাণী) 118 
33, 97, 97, 124, 125 
6, 110, 111, 125, 125 
1 232, 232 
শল্প 170 
হয়ার (বৃক্ষ) 73, 73 
সকার 104-126 
ঈ 119 
মাইন 171, 171 
নশিয়া 53 
ঢানাল রেঞ্জ 52 
মেক্সিকো 32, 34, 35, 35, 77, 131 
মেগমা 22, 23, 25 
মেনগ্রোব 78, 78 
মেনহেটন আয়ল্যাল্ড 132 
মেলর্ড (জংলী হাস) 119 
মোটর চলার সড়ক 199, 119 
মোটর সাইকেল 197, 197 
মোতীর কাজ 237 
মোর্স কোড 214, 214 
মোল বেট 103 
মোলক্ক 81, 81, 116 
মোনালোআ 20 (পর্বত শিখর 
মৌসৃম 18, 19, 22, 28, 130 


aM 


গ্রগ্রগ্রপ্র গ্রুপ শ্র বর ইশ 


প্র 


য 

যাত্রী বিমান 207 

যৃদ্ধ পোত 202, 203, 27:83 
যব 51, 75, 76, 76 

যষোরূবা রাজ্য 42, 43 

যাযাবর 42 


বর 


র্গমফ/থিয়েটার 1930; 240-1, 240-1 
রপ্তানি 183, 186-7 
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শ) 42, 43, 43, 62, 77, 132, 133 


রবার 47, 77, 77, 153, 166, 183 
রকেট 195, 208, 208 

রকেট পেনচেক্স 84 

রবার করেব 83 

রবার্ট ঈ. পিয়রী 56 


রীসর্স মাংকি 104, 105 
রুসী ভাষা/লোক 51 

রেজার বিল 

রেজার শৈল 116, 117 
রেডার 224, 224 

রেডিও 19, 47, 220, 221, 221 
রেডিওধর্মী আইসোটোপ্প 143 
রেন ডিয়ার 97, 107 

রে মাছ 84, 85, 85 115 
রেলের ইঞ্জিন 200, 200 
রেলগাড়ি 195, 200, 200, 201, 201 
রেশমের কীট 164, 165 
রেগ ওয়ার্ম 81, 81 
রেল্সম ঈ. ওল্ড্স 196 
রেম্কিজিয়া 126, 126 

রোগ 67, 175, 175 
রোগনস্কী বাঁধ 132 
রোটোরুজা 151 

রোম 51, 64 
রোম তার সড়ক 198, 198 
রোমান কেথলিক চার্চ 51% 64 
রোমান সম্তরাজা 51 
রোমান ভাষা পরিবার 51 
রোমশ ড্রেগন 52, 86 

রোমশ বাঁদর 105 

রোল্ড এমৃংডসন 56 


ল 
লঞ্গ ফিশ 84, 85 

লগ ওয়ার্ম 116, 117 
লবস্টার 83, 83, 116 

লস এক্েলেস 
লাইকেন 70, 79, 113 
লাইবেরিয়া 43 

লাওজ্‌স 64 
লাজপোল পাইন 72, 72 
লামা (পশু) 37, 107, 167 
লার্চ 72, 72 

লাল গ্রহ মস্গল) 13 

লাভা 22, 23, 23, 25 
লিখোস্তাফী 217, 217 
লিক্কেট 116, 116, 117, 117 


লিয়োনাডোঁ ডা ভিঞ্চি 206, 234 
লিবার ওয়ট 70, 71, 71, 118 

লীমর 74, 123, 126 

লৃডউইগ ভন বীঘোবেন 228, 228 
লেটিন (ভাষা) 51 

লেটিন আমেরিকা 35 

লেসউইস্গ (কীট) 83 

লেকরোস (খেলা) 247 
ল্যাপ/ল্যাপল্যান্ডবাসী 56, 107, 163, 163 
ল্যাপল্যান্ড 56 

ল্যাবারনম 79, 79 

লোকনৃত্য 230, 230 

লোহা 17, 35, 39, 43, 51, 54, 169 


লৌহযুগ 168, 168 


শ 


শকুন 93, 108, 108 
শক্কৃধারী বন 134-5, 124 
শক্কৃধারী বৃক্ষ 72, 72, 73, 124 
শাক 77, 77 

শাকাহারী ১০৮৫ ১১১৫ ১২০ 

শার্ক 84, 85, 114, 114, 115 
শালগম 761 

শিল্তো 64 

শিকরা (09100, ফেলকন) 93, 93 
শিকাগো 185 

শিকার 109, 111 

শিলাবৃস্টি 28 

শীতনিদ্রা 15 

শীতোফ বন 124-5 

শৃক্ত (গ্ৰহ) 10, 11, 12, 13, 209 
শ্ৃ 125 

শৈলভক 92 


শৈবাল 68, 70, 70,71, 74, 108, 108, 114, 1 16, 


119 


শেয়াল 108, 108, 109, 111, 112, 125, 125 


শৃগাল (গীদড়) 98, 120 


সস 
সংগমরমর 24, 25 


সংযুক্ত রাজ্য আমেরিকা 31, 32, 33, 34, 35,77, 


87, 128, 131, 131, 132, 141 
সংযুক্ত রাষ্ট্র 154 

সংরক্ষপবাদী 128 

সংসারের মানচিত্র 39, 31 
সউদী আরব 130 

সড়ক 198-9, 198-9 

সম্গীত 226-9 

সষ্পীত বাদ্যযন্ত 725. 226, 227, 227 
সন (একপ্রকার ডীজ্ঞ) 77, 77, 153 
সব্জি 76, 76, 152, 153 
সভ্যতা 31, 46, 51, 60 
সমতাপ 31, 46, 51, 60 


২৫৫ 


সমতাপ মন্ডল 19, 19 
সমদাবরেখা 29, 29 

সমুদ্র 15, 15, 16, 20, 68, 70, 111-5,, 115, 160 
সমুদূতট 116, 116, 117, 117 
সমোআ 130 

সরকংড (উদ্ভিদ) 118, 118 

সরিসৃপ 69, 87-9, 87-9 

শীত খতৃ 14, 15, 15, 49 

সবহারী 109, 109 

সর্বেয়ার 135, 135 

সবানা (মরু-ময়দান) 40, 41, 43, 59 
সাহারা (মরুভূমি) 40, 41, 43, 59 
সাংভর 113 

সাইকেল 197, 197, 246 

সাইকেড উদ্ভিদ, শক্ক্ধারী 72, 73, 88 
সাইড্উইনডার (সাপ) 111 

সাইপ্রাস 45 

সাইবেরিয়া 44, 45, 46, 47 

সাগর 16 

সাগর অরাল (রাশিয়া) 45 

সাগর উত্তর 49, 114 

সাগর কৃষ 49 

সাগর কেরিবিয়ান 30 

সাগর কেস্পিয়ান 44, 45, 48, 49, 185 
সাগর তাস্মান 53 

সাগর ভূমধ্য 30, 31, 41, 49, 50, 58, 114 
সাগর মৃত (dead 569) 31, 44 

সাগর ওয়েডেল (দক্ষিণ মহাসাগর) 57 


' সাগর লাল (Red Sea) 30, 31 


সাগর রৌস (প্রশান্ত মহাসাগরের ভাগ) 57 
সাবুদানা 73 
সামুদ্রিক আর্চিন (urchins) 81, 116 
সমুদ্র অটার 100 

সমৃদ্ এনীমোন 80, 80, 116 

সমুদ্র কৃকৃদ্বর 116 

সমুদ্র গাভী (Sea Cows 100 

সমুদ্র ঘাস 70, 70, 115 

সমুদ্র জাহাজ 202, 203 

সমুদ্র জীবন 114, 115 

সমুদ পক্ষী 92, 114 

সমুদ্র বিমান 205, 205 

সার্ডিন 114, 114 

সালওয়াডোর (981/8001) ডালি 235 
সাহিত্য 238, 39 

সিকৃজা (বৃক্ষ) 73, 73 

সিডনী 54, 184 

সিনকোন। 77 

সিমান বলিবার (নাম) 39 

সিয়রা মাত্রে ওরিয়েন্টাল (পর্বত) 32 
সিন্ধঘোটক 56, 100, 101, 101, 112 


২৫৬ 


সিসল (91591 পাট জাতীয়) 77, 153 
সিস্টাইন চেপল 234 

সীল 56, 56 57, 100, 100, 101, 101, 112,112, 
113, 114 

সী লায়ন 101 

সীসিলিয়া 86 

সী হর্স 84 84 

সুদূর পূর্ব 45 

সৃদানী ভাষা 42 

সূর্য 10,10, 11,12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 140, 
141, 151 

সূর্যের শক্তি 141 

সেন্ট দীটার স্কোয়ার 64 

সেন্টিপীড 83 

সেমৃএল মোর্স 214 

সেরেসেটী ময়দান 120 

সেঁভ গ্রাউজ 111 

সেটার্ন-৬ রকেট 208 

সেন ফুন্সিস্কো 132, 184 
সেলামেন্ডর 86, 86 

সোনা 24, 39, 43, 168, 179 
সোনার 224, 224 

সোয়াবীন 76, 76 

সৌর শক্তি সংগ্রাহক 150, 151, 151 
সৌর মন্ডল 10, 10, 11, 11, 12, 14 
স্কট পাইন 72, 72 

স্কাই লেব 211 

ম্কীইত্গ 225 

স্কুল 172, 173, 173 

স্কেট (মাছ) 115 

স্কৈলপ 81, 116 

দিকবড 81, 81, 117 

স্টার ফীশ 81, 81, 117 

স্টিকল নৈক 108, 108, 109, 109 
স্টেগাসারস 88 

স্টেপ 120 

স্টোট 99, 124 

স্তন্যপায়ী প্রাণী 69, 94, 107, 101, 102 
স্নেল 81, 81, 124 

স্নো বন্টিজ্গ (লক্ষী) 112 

স্নো লেপার্ড (চিতা) 113, 113 

স্পঞ্জ 68, 117 

স্পাইডার ক্রেব 83 

স্পাইডার মাংকী 104, 105, 123, 123 
স্পিরিট অফ সেট লুঈ 194 

স্পেন 35, 3, 39, 49 

স্পেনীভাষা (লোক) 35, 38, 51 
স্পেরো 90, 91, 93 

স্পেরোহক 93, 127 

স্পুস 72, 73,124, 125 


স্পেগ্নুম 70 
ল্লগ 81, 81 

দ্রথ 102, 102 

ল্লাব ভাষা 51 

স্বাস্হ্য 174-7 

স্বিসৃউইড্গ বিমান 207 
স্বিট্‌জরল্যাল্ড (Suitzérland) 49 
স্বীডন (Sweden) 48, 50, 51 
হ 

হক মথ কেটার পিলার 83 

হজরত মহম্মদ 63 

হরিণ 49, 49, 96, 97, 124, 125, 125 
হর্নেন্ডো কার্টেজ 186 

হর্নাবল 123 

হর্সটেল 71 

হাইড্রোফয়েল 205, 205 

হাউলার মাংকি (বাঁদর) 105, 105 
হাতি 40, 40, 45, 45, 97, 107, 120, 126 
হামি্গ বার্ড 75, 75, 123 

হার্মিট ক্রেব 83, 83 

হাস্কি কৃকুর 106 

হাসপাতাল 176-7, 176 

হায়েনা 99, 120, 120 

হিন্দৃধর্ম 46, 62, 62, 105, 132 
হিমনদী 21, 22, 37 

হুপিষ্গ ক্রেন 128, 128 
হ্বারক্রাফ্ট 204, 204, 205 
হেচেট ফিশ 84 

হেজহগ 103, 103 

হেড্রোসার 89 

হেনরি ফোর্ড 196 

হেনরি মূর 233 

হেরিঞ্গ 114, 114 

হেলিকপ্টার 206, 207, 207 
হেমোইরেস্টস 105 
হোমোসেপিয়স 105 
হোমোহেবিলিস 165 

হোয়েল (তিমি) 56, 57, 100, 100, 113, 114, 
114, 

হোয়েল্ক 117 

ভাদ 33, 37, 118-9, 160 

হুদ আয়ব (অস্ট্রেলিয়া) 52 

হুদ টাংগানিকা (আফ্রিকা) 41 

হুদ টিটিকাকা দ. আমেরিকা) 37 
ছদ বালখশ 45 

হুদ বৈকাল 45 

হুদ মারাকেবো (দ. আমেরিকা) 37 
হুদ ভিস্টোরিয়া (আফ্রিকা) 41 
হুদ ভলগা 49 


হুদ সৃপীরিয়র U.S.A 33, 118 


A 


ব্রহ্মান্ড এবং আমাদের সংসার, গাছপালা এবং জীব-জন্ভ 
আমরা কি ভাবে বাস করি, পরিবহন ও সঞ্চার 
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